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অত্র প্রবন্ধিট অধ্যাপক িট. এম. আযীয িলিখত গ্রন্থ “The Islamic Political Theory of Muhammad)
(Baqir al-Sadr of Iraq" এর অংশ িবেশষ।

পূর্ব ইউেরাপ ও  তার  হৃৎিপণ্ডস্বরূপ িবেবিচত েসািভেয়ত ইউিনয়েন কিমউিনজেমর িবপর্যয় এবং েসই সােথ রাষ্ট্র
িহেসেব েসািভেয়ত ইউিনয়েনর িবলুপ্িতর সােথ সােথ েগাটা িবশ্ব পুনরায় পুঁিজবােদর িনয়ন্ত্রেণ চেল এেসেছ এবং
সর্বত্র  পুঁিজবাদী  নীিত  অনুসৃত  হচ্েছ।  বর্তমােন  িবশ্ব-অর্থনীিত  অ্যাডাম  স্িমেথর  তত্ত্ব  অনুযায়ী  রূপ
পিরগ্রহ  কেরেছ।  বাজাের  ‘বাজার-নীিত’-েক  স্বীয়  ভূিমকা  পালন  করেত  েদয়া  ছাড়া  অর্থৈনিতক  উন্নিতর  জন্য  অন্য
েকান  িবকল্েপর  কথা  েমােটই  িবেবচনা  করা  হচ্েছ  না।  জািতসমূহ  ও  ব্যক্িত  মানুষেদর  জীবেন  ভাগ্য  িনর্ধারণী  ও
িসদ্ধান্তকর উপাদান িহেসেব বাজার-এর ‘অদৃশ্য হাত’-এর  ভূিমকা বর্তমােন অন্য েয  েকান সমেয়র তুলনায় অিধকতর
দৃশ্যমান। ফলত সমােজর সদস্যেদর ব্যক্িতগত স্বার্থই হেয় দাঁিড়েয়েছ অর্থনীিতর চািলকা শক্িত এবং চািহদা ও
সরবরােহর  িবিধ  সমােজ  মুনাফােলাভীেদর  কার্যকর  হািতয়াের  পিরণত  হেয়েছ;এমন  িক  ইেতাপূর্েব  েযসব  েদশ
মার্ক্সবাদী  বলেয়র  অন্তর্ভুক্ত  িছল  েসসব  েদেশর  অর্থনীিতিবদগণ  িনজ  িনজ  েদেশর  অর্থনীিতর  দুরবস্থা

দূরীকরেণর  জন্েয  এ  ধরেনর  অর্থৈনিতক  আচরণেক  একমাত্র  িবকল্প  িহেসেব  েমেন  িনেয়েছন।

অেনক ইসলামী িচন্তািবদ ও রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব মেন কেরন,উপেরাক্ত ধারণা েমােটই সিঠক নয়। তাঁেদর মেত অপূর্ণ
মানুেষর  গড়া  রাজৈনিতক  ব্যবস্থা  ও  ৈনিতক  মূল্যেবাধসমূহ  দ্বারা  সৃষ্ট  সমস্যাবলী  েমাকািবলার  জন্েয  ইসলাম
মানব  জািতর  সামেন  সিঠক  পথিনর্েদশ  ও  সুষ্ঠু  সমাধান  েপশ  কেরেছ।  ইসলাম  হচ্েছ  আল্লাহ্  তা’য়ালার  পক্ষ  েথেক
প্রদত্ত এমন একিট সমাজব্যবস্থা যা শারীিরক ও আত্িমক িনর্িবেশেষ জীবেনর সকল ক্েষত্ের মানুষেক শান্িতর িদেক
পথিনর্েদশ কের। ইরােকর শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ বােকর সাদর (রহঃ) িছেলন এ ধরেনরই একজন ইসলামী িচন্তািবদ

ও রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব।

শহীদ  বােকর  সাদর  ইরােকর  স্ৈবরাচারী  সমাজতান্ত্িরক  বাথ  পার্িট  সরকােরর  িবরুদ্েধ  ১৯৮০  সােল  এক  ৈবপ্লিবক
আন্েদালন গেড় েতােলন এবং তােত েনতৃত্ব েদন। এ কারেণ বাথ দলীয় সরকার তাঁেক হত্যা কের।

শহীদ  বােকর  সাদর  (রহঃ)  সমকালীন  মুসিলম  িবশ্েব  প্রিতষ্িঠত  রাষ্ট্রব্যবস্থােক  চরম  দুর্নীিতদুষ্ট  ও  িবকৃত
রাষ্ট্রব্যবস্থা বেল মেন করেতন। িতিন এ রাষ্ট্রব্যবস্থার িবকল্প িহেসেব একিট ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা েপশ
কেরন।  িতিন  মুসিলম  িবশ্েব  তৎকােল  িবরাজমান  পুঁিজবাদী  ও  সমাজবাদী  ব্যবস্থার  পিরবর্েত  একিট  নতুন  আর্থ-
সামািজক  ব্যবস্থার  রূপেরখা  উপস্থাপন  কেরন।  অত্র  প্রবন্েধর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  ইসলামী  অর্থব্যবস্থার

মূলনীিতসমূহ  সম্বন্েধ  শহীদ  বােকর  সাদেরর  মতামেতর  ওপর  আেলাকপাত  করা।

শহীদ  বােকর  সাদর  মেন  কেরন,পুঁিজবাদী  অর্থব্যবস্থায়  েযসব  স্বিবেরািধতা  রেয়েছ  তার  সমাধােন  ইসলামী
অর্থব্যবস্থাই  সক্ষম  এবং  একই  কারেণ  মানিবক  প্রেয়াজন  পূরেণ  অিধকতর  সক্ষম।  তার  েচেয়  বড়  কথা  হচ্েছ,ইসলামী



অর্থব্যবস্থা মানবীয় সম্ভাবনার সােথ তাল িমিলেয় উন্নয়ন ও অগ্রগিত িনশ্িচত করেত পাের।

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদর িছেলন একজন মুজতািহদ। এ কারেণ িতিন ইসলামী আকােয়দ ও দীিন তথ্যসমূহ (েকারআন ও
হাদীস) েথেক তাঁর যুক্িততর্েকর িভত্িত িনষ্পন্ন কেরন। এখােন আমরা তাঁর তাত্ত্িবক যুক্িততর্কসমূহ ও সমােজর
অর্থৈনিতক চািলকা শক্িত সংক্রান্ত মতামত উপস্থাপন করব এবং েদখব,তাঁর এ মতামত ও কর্মসূচী বাস্তেব কতখািন
গ্রহণ  ও  বাস্তবায়নেযাগ্য।  আমরা  এখােন  তাঁর  যুক্িতসমূহ  তুেল  ধরব  এবং  ইসলামী  অর্থব্যবস্থার  কাঠােমােক

েবাঝার  েচষ্টা  করব।

শহীদ বােকর সাদেরর অর্থৈনিতক মতামত মূলত তাঁর সাধারণ রাজৈনিতক তত্ত্েবরই একিট অংশমাত্র। তাঁর এ রাজৈনিতক
তত্ত্েবর  লক্ষ্য  হচ্েছ  একিট  পূর্ণাঙ্গ  ইসলামী  সমাজব্যবস্থার  প্রিতষ্ঠা  করা।  তাই  মূলতঃ  ইসলামী
অর্থব্যবস্থার আচরণেক েকবল একিট ইসলামী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার পেরই িবচার করা সম্ভব েযখােন মানুেষর পুেরা

আর্থ-সামািজক আচরণই ইসলাম অনুযায়ী িনর্ধািরত হেয় থােক।

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদর (রহঃ) অর্থনীিত সম্পর্েক তাঁর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থিট রচনা কেরন ১৯৬০-
আমােদর অর্থনীিত),যিদও িতিন পরবর্তীকােল এ িবষেয় িকছু েছাট েছাট) ـــــــــا ৬১ সােল। এ গ্রন্থিটর নাম اقتصادن
পুস্িতকাও রচনা কেরিছেলন। িকন্তু তাঁর অর্থৈনিতক িচন্তার মূল যুক্িততর্কগুেলা এই ‘ইকিতসাদুনা’  গ্রন্েথই

সন্িনেবিশত হেয়েছ।

শহীদ  সাদেরর  মেত  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  অর্থনীিত  ব্যক্িত  িহেসেব  জনগণ  ও  শাসেকর  মধ্েয  িবভক্ত।  এক্েষত্ের
ব্যক্িত হচ্েছন আল্লাহর খলীফা (প্রিতিনিধ) এবং শাসক হচ্েছন পর্যেবক্ষক (শােহদ) িযিন আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন
প্রক্িরয়া পিরচালনা ও তার েদখােশানা কেরন। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্ের দু’ধরেনর সম্পদ থােক : ব্যক্িতগত সম্পদ

ও সরকারী সম্পদ।

অবশ্য এ েথেক মেন করা উিচত হেব না েয,ইসলামী অর্থনীিতেত হয়ত পুঁিজবাদ ও সমাজবােদর সমন্বয় ঘেটেছ। শহীদ বােকর
সাদর  এরূপ  ভ্রান্ত  ধারণােক  েজারােলাভােব  প্রত্যাখ্যান  কেরেছন।  িতিন  যুক্িত  উপস্থাপন  কেরন,ইসলামী
অর্থনীিতেত  ব্যক্িতমািলকানা  ও  রাষ্ট্রীয়  মািলকানার  পাশাপািশ  অবস্থােনর  ধারণািট  ইসলােমর  েমৗিলক  আকােয়দ
েথেক  উৎসািরত  হেয়েছ।১  স্বীয়  আদর্িশক  ও  দার্শিনক  িচন্তা-িবশ্বােসর  িভত্িতেত  পুঁিজবাদীরা  েযভােব
ব্যক্িতমািলকানার  পক্েষ  ও  সমাজবাদীরা  রাষ্ট্রীয়  মািলকানার  পক্েষ  যুক্িত  উপস্থাপন  কেরেছন,িঠক  একইভােব
শহীদ  সাদর  ইসলামী  অর্থনীিতেত  দুই  ধরেনর  মািলকানার  সহাবস্থােনর  সপক্েষ  ইসলােমর  আদর্িশক  ও  তাত্ত্িবক

দৃষ্িটভঙ্িগর  িভত্িতেত  যুক্িত  উপস্থাপন  কেরেছন।

বস্তুত  ইসলােম  েয  ব্যক্িতগত  ও  রাষ্ট্রীয়  উভয়  ধরেনর  মািলকানা  আেছ  তা  প্রমাণ  করেত  হেল  ইসলাম  ব্যক্িত  ও
রাষ্ট্েরর জন্েয েয অিধকার ও কর্তব্য িনর্ধারণ কের িদেয়েছ অবশ্যই েস সম্পর্েক অবগত হেত হেব। শহীদ বােকর
সাদর  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  অর্থৈনিতক  সম্পর্ক  ও  এর  অর্থৈনিতক  কাঠােমার  িবস্তািরত  িববরণ  িদেয়েছন-যা  ইসলামী

অর্থনীিতর ধারণার সপক্েষ সর্েবাত্তম যুক্িত তুেল ধের।

অর্থৈনিতক সম্পর্ক



শহীদ  বােকর  সাদেরর  (রহঃ)  মেত  মানুেষর  সমস্ত  আচরণেক  িতন  ধরেনর  সম্পর্েক  িবন্যস্ত  করা  যায়:
সামািজক,অর্থৈনিতক  ও  ধর্মীয়।  তার  সকল  আচরেণর  উৎস  হচ্েছ  অন্য  মানুষ,পািরপার্শ্িবকতা  ও  আল্লাহ্  তা’য়ালার
সােথ তার েমৗিলক সম্পর্ক। অবশ্য তার অর্থৈনিতক সম্পর্ক তার িনেজর মধ্যকার আত্মপ্রীিতর সহজাত প্রবণতারই
ফলশ্রুিত। তার এ আত্মপ্রীিতই তােক “সব সময় িনেজর জন্য উত্তম িজিনসগুেলা েপেত,স্বীয় স্বার্থ িনশ্িচত করেত ও
স্বীয়  প্রেয়াজন  পূরণ  করেত  উৎসািহত  কের।”২  এ  কারেণই  ধের  েনয়া  হেয়িছল,মানুষ  তার  পািরপার্শ্িবকতার  সােথ
সম্পর্েকর ক্েষত্ের স্বীয় প্রেয়াজন পূরণ ও আনন্দ বর্ধেনর লক্ষ্েয সম্ভাব্য সকল সমাজসূত্রেক ব্যবহার করত।
যথাসমেয় েস পািরপার্শ্িবকতার িবরুদ্েধ তার সংগ্রােম প্রাণীকুল ও উদ্িভেদর সাহায্য গ্রহণ করেত মনস্থ কের।
যিদও  ইিতহােসর  প্রথম  যুেগ  তার  অপিরহার্য  প্রেয়াজন  িছল  অত্যন্ত  সাদামাটা,িকন্তু  তা  সত্ত্েবও  তার  মানিসক
ক্ষমতা  তােক  নতুন  নতুন  কলােকৗশল  ও  উপায়-উপকরণ  উদ্ভাবেন  উদ্বুদ্ধ  কের;এগুেলা  প্রাকৃিতক  সম্পদ  ব্যবহাের
তােক  সাহায্য  কের।  এভােব  পািরপার্শ্িবকতায়  িনিহত  সম্পদসূত্রসমূহ  ব্যবহােরর  ক্েষত্ের  উদ্ভূত  জিটলতার

কারেণ  তার  প্রেয়াজন  সর্বদা  েবেড়ই  চেলেছ।

অন্যেদর  সােথ  মানুেষর  এ  ধরেনর  সম্পর্ক  িছল  তার  কামনা-বাসনা  পূরেণ  প্রেয়াজেনর  স্বাভািবক  ফলশ্রুিত।
পািরপার্শ্িবকতার  সােথ  সম্পর্ক  েথেক  উৎসািরত  মানব  জীবেনর  জিটলতা  তার  জন্েয  স্বীয়  প্রেয়াজেনর  সােথ
পুেরাপুির তাল িমিলেয় চলার কাজেক কিঠন কের েতােল। অন্যেদর সােথ সহেযািগতাই েকবল তার প্রেয়াজনসমূহ পূরেণর
প্রেচষ্টােক ফলপ্রসূ কের েতােল। অন্যেদর সােথ সহেযািগতার ফেল সমােজর অন্য সদস্যেদর সােথ সুিবধািদ ভাগ কের
িনেয় েভাগ করার পিরস্িথিতর উদ্ভব ঘটায়।৩  বস্তুত মানুেষর েভতের িনিহত আত্মপ্রীিতর সহজাত প্রবণতা েয তােক
প্রথম সমাজ গঠেন উদ্বুদ্ধ কেরিছল তা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার। আর এই প্রবণতা েথেকই মানুষ তার ভাইেকও েশাষণ

করেত অগ্রসর হয়।

েযেহতু  িবিভন্ন  মানুেষর  শারীিরক  ক্ষমতা  ও  মানিসক  েযাগ্যতা  অিভন্ন  িছল  না,েসেহতু  পািরপার্শ্িবকতা  েথেক
প্রাপ্ত  সম্পদসূত্র  ব্যবহােরর  ক্েষত্ের  তারা  একই  ধরেনর  সাফল্েযর  পিরচয়  িদেত  পােরিন।  বস্তুত  শক্িত  ও
ক্ষমতার এ পার্থক্য হচ্েছ একিট ঐশী পিরকল্পনা যার উদ্েদশ্য হচ্েছ কর্মিবভাজেনর মাধ্যেম মানুষেক সমষ্িট বা
সমােজর সােথ সংশ্িলষ্ট থাকেত বাধ্য করা। এভােবই সমাজব্যবস্থার আওতায় িবিভন্ন ধরেনর ক্ষমতা ও  েযাগ্যতার

অিধকারী েলােকরা িবিভন্ন ধরেনর কাজকর্েম মশগুল থােক।৪

অবশ্য  মানুেষর  মধ্েয  সর্েবাচ্চ  মাত্রায়  স্বীয়  স্বার্থ  হািসল  করার  েয  কামনা  িনিহত  রেয়েছ  তার  ফেল  মানুষ
পিরস্িথিতেক িনেজর স্বার্েথ কােজ লাগাবার েচষ্টা কের। েসই সােথ মানুেষর মানিসক ও অর্থৈনিতক িবকােশর কারেণ
তার প্রেয়াজনসমূহও বৃদ্িধ েপেত থােক। তার ক্রমবর্ধমান অিভজ্ঞতা তার মােঝ পিরেবশ েথেক প্রাপ্ত সম্পদসূত্র
ব্যবহাের  তার  সক্ষমতাও  সম্প্রসািরত  কের।  একই  সােথ  অিধক  পিরমােণ  পািরপার্শ্িবক  সম্পদসূত্রেক  িনেজর
স্বার্েথ  করায়ত্ত  করার  কামনা  প্রবলতর  হেয়  ওেঠ।  ফলত  কতক  মানুষ  স্বীয়  েলাভ  চিরতার্থ  করা  ও  অহংেবাধেক
পিরতৃপ্ত করার লক্ষ্েয (উভয়িটই আত্মপ্রীিতর ফসল) অন্যেদর ওপর জুলুম করেত আগ্রহী হেয় ওেঠ। এভােবই মানব সমাজ

অর্থৈনিতক েশাষণরূপ জুলুেমর মুেখামুিখ হয়।

মানব জািতর ইিতহাস জুেড়ই সামািজক শান্িত ও সর্েবাচ্চ মাত্রায় স্বার্থ হািসেলর ব্যক্িতগত প্রবণতার মধ্েয
সংঘাত চেল এেসেছ। শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদেরর মেত এই ঐিতহািসক সংঘাত দু’িট শ্েরণীর মধ্েয সংঘিটত হেয়



এেসেছ।  একিট  শ্েরণী  েসই  সব  ব্যক্িতর  সমন্বেয়  গড়া  যারা  অর্থৈনিতক  ও  সামািজক  িনর্িবেশেষ  পািরপার্শ্িবক
সম্পদসমূহ িনয়ন্ত্রেণ েরেখ স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষেণর েচষ্টা কের এবং অপর শ্েরণীেত রেয়েছ সমােজর অন্য মানুষ

যারা শান্িতেত ও পারস্পিরক সহেযািগতা সহকাের েবঁেচ থাকার জন্য েচষ্টা কের।

এ পর্যােয় এেস মার্ক্সবাদীরা মেন কের,গুিটকয় েলাক কর্তৃক অর্থৈনিতক সম্পদসূত্র িনয়ন্ত্রণ েথেকই এ সমস্যার
উদ্ভব  হেয়েছ  এবং  সমােজ  শান্িত-শৃঙ্খলা  প্রিতষ্ঠার  একমাত্র  পথ  হচ্েছ  মজলুম  শ্েরণীর  িবপ্লেবর  মাধ্যেম
সুিবধােভাগী শ্েরণীর িবেশষ স্বার্েথর ধ্বংস সাধন। অন্যিদেক পুঁিজবােদ িবশ্বাসীরা মেন কের,এ ধরেনর সামািজক
সংঘােতর কারণ হচ্েছ মানুেষর প্রেয়াজন পূরেণর জন্য অপ্রতুল সীিমত প্রাকৃিতক সম্পদ।৫ অতএব,সামািজক সংঘাত সব
সময়ই  চলেত  থাকেব।  েকবল  ক্রমবর্ধমান  ও  পর্যায়ক্রিমক  সংস্কােরর  মাধ্যেমই  সামািজক  সংঘাতেক  িনয়ন্ত্রণ  করা
েযেত  পাের।  তাহেলই  সামািজক  সংঘাত  মানব  জািতর  অগ্রগিতেক  ব্যাহত  করেত  পারেব  না।  এ  ধারণার  িভত্িতেত
পুঁিজবােদ  িবশ্বাসীরা  েয  েকান  ধরেনর  সামািজক  িবপ্লেবর  িবেরািধতা  কের।  িকন্তু  ইসলাম  মার্ক্সবাদী  ও
পুঁিজবাদী উভয় ধারণার সােথ িভন্নমত েপাষণ কের। ইসলাম পািরপার্শ্িবকতায় িবদ্যমান সম্পদসমূহেক সকল মানুেষর

প্রেয়াজন পূরেণর জন্য যেথষ্ট গণ্য কের।

আয়াতুল্লাহ্  বােকর  সাদেরর  মেত  এখােন  মূল  সমস্যা  হচ্েছ  মানব  প্রকৃিতর  িনয়ন্ত্রণ।  মানুেষর  আত্মপ্রীিতর
সহজাত  প্রবণতােক  যথাযথ  পন্থায়  িনয়ন্ত্িরত  কের  পিরচািলত  করেত  হেব।  মানুেষর  কামনা-বাসনা  িনয়ন্ত্রণ  ও
অন্যেদর েশাষেণর আশঙ্কা েরােধর লক্ষ্েয একিট কার্যকর সমাধান ব্যিতেরেক সমাজব্যবস্থা ও সামািজক শৃঙ্খলা

অত্যন্ত নড়বেড় িভত্িতর ওপর দাঁিড়েয় থাকেত বাধ্য।

শহীদ বােকর সাদর সুস্পষ্ট ভাষায় বেলন,সামািজক-অর্থৈনিতক সমস্যাবলীর উৎস হচ্েছ মানুেষর ভ্রান্ত ও অন্যায়
আচরণ। িতিন সামািজক-অর্থৈনিতক সমস্যাবলীর েপছেন সুিনর্িদষ্টভােব দু’িট কারণ উল্েলখ কেরন : (১) আত্মপ্রীিত

েথেক উদ্ভূত মানুেষর জুলুম েশাষণমূলক চিরত্র এবং (২) অর্থৈনিতক সম্পদসমূেহর ব্যবহাের মানুেষর অদক্ষতা।

শহীদ  সাদেরর  ব্যাখ্যা  অনুযায়ী  অর্থৈনিতক  অঙ্গেন  মানুেষর  জুলুম-েশাষণমূলক  চিরত্র  েথেক  উদ্ভূত  কুফলসমূহ
অর্থৈনিতক  সম্পদসমূেহর  অসম  বণ্টন  ও  এসব  সম্পেদর  অদক্ষ  ব্যবহােরর  আকাের  অব্যাহত  থােক।  আর  এই  েশেষাক্ত
উপাদানিটর  পিরণিত  হচ্েছ  অর্থৈনিতক  সম্পদসমূেহর  অনুন্নয়ন  ও  অপচয়।  তাই  মানুেষর  অর্থৈনিতক  আচরেণর  এ  দু’িট
প্রধান  ও  েমৗিলক  েনিতবাচক  অবস্থা  েথেক  উত্তরেণর  লক্ষ্েয  একিট  সমাধান  অপিরহার্য।  শহীদ  সাদর  এ  সমস্যার
ইসলামী সমাধান িনর্েদশ কেরন,যার িতনিট অংশ রেয়েছ : (১) অর্থৈনিতক সম্পদসূত্েরর অন্যায় ও ৈবষম্যমূলক বণ্টন
আকাের প্রকািশত িবিভন্ন ধরেনর জুলুম-েশাষেণর অবসান ঘটােনা (২) মানব প্রকৃিতেক এমনভােব সুশৃঙ্খিলতকরণ যােত
মানুষ স্বীয় প্রবণতােক িনয়ন্ত্রণ করেত পাের এবং (৩) সমগ্র মানব জািতর প্রেয়াজন পূরেণর লক্ষ্েয অর্থৈনিতক

সম্পদসমূেহর সদ্ব্যবহার করা।

ইসলামী বণ্টননীিত

সমােজর অর্থৈনিতক কাঠােমােত িনিহত স্ব-িবেরািধতা অবসােনর প্রথম পদক্েষপ শুরু হেব জনগেণর মধ্েয অর্থৈনিতক
সম্পদসমূহ  বণ্টেনর  মধ্য  িদেয়।  বস্তুত  েসই  সমাজব্যবস্থাই  ন্যায়িভত্িতক  সমাজব্যবস্থা  যা  সকল  মানুষেক
অর্থৈনিতক সম্পদ েথেক লাভবান হবার সুেযাগ েদয়। অতএব,বলা বাহুল্য,ইসলামী অর্থৈনিতক ব্যবস্থা এ নীিতর ওপরই



িভত্িতশীল।

িবিভন্ন ধরেনর অর্থৈনিতক সম্পেদর মধ্েয প্রথম প্রকার অর্থৈনিতক সম্পদ হচ্েছ পািরপার্শ্িবকতায় িবদ্যমান
প্রাকৃিতক সম্পদ। এই প্রাকৃিতক সম্পেদর মািলকানার সমস্যা েথেকই অর্থৈনিতক সম্পেদর অন্যায় ও ৈবষম্যমূলক
বণ্টন  শুরু  হয়।  তাই  এিট  জানা  অপিরহার্য  েয,ইসলােমর  দৃষ্িটেত  এই  সব  সম্পেদর  মািলকানার  অিধকার  কার?  এ
প্েরক্িষেত শহীদ সাদর প্রাকৃিতক সম্পদ বণ্টেনর তত্ত্বেক দু’িট পর্যােয়র ওপর িভত্িতশীল কেরেছন। তা হচ্েছ
উৎপাদনপূর্ব স্তর ও উৎপাদেনাত্তর স্তর,অন্য কথায় যােক আমরা প্রাথিমক পর্যােয়র সম্পদ ও দ্িবতীয় পর্যােয়র

সম্পদ নােম অিভিহত করেত পাির।৬

শহীদ  বােকর  সাদর  সম্পেদর  মািলকানা  সংক্রান্ত  ইসলামী  িশক্ষার  তাত্ত্িবক  িভত্িত  উদ্ঘাটেনর  েচষ্টা  কেরন।
তাঁর দৃষ্িটেত এ পর্যােয় সামািজক সুিবচার প্রশ্েন পরীক্ষামূলক বা ফিলত অর্েথ অর্থৈনিতক তত্ত্েবর গেবষণা
একিট  অপ্রাসঙ্িগক  িবষয়।  অন্য  কথায়  িতিন  এ  সমস্যার  সমাধােনর  লক্ষ্েয  একিট  আদর্িশক  তত্ত্ব  েপশ  কেরেছন।
অর্থনীিতর  পরীক্ষামূলক  বা  ফিলত  গেবষণা  আসেব  আেরা  পের।  এ  গেবষণার  লক্ষ্য  হেব  এ  ব্যাপাের  উপসংহাের  উপনীত

হওয়া েয,এই আদর্িশক তত্ত্বিটর বাস্তব প্রেয়ােগর জন্য সংশ্িলষ্ট সমাজ জীবেন যথাযথ িভত্িত রেয়েছ িকনা।

প্রাকৃিতক সম্পেদর বণ্টন

শহীদ  বােকর  সাদর  (রহঃ)  কাঠােমা  িনর্মাণ  করেত  িগেয়  অর্থৈনিতক  সম্পেদর  আওতার  প্রশ্েন  রাজৈনিতক
অর্থনীিতিবদেদর সােথ িভন্নমত ব্যক্ত কেরেছন। িতিন পুঁিজ ও শ্রমেক অথৈনিতক সম্পদসূত্েরর অংশরূেপ গণ্য করেত
অস্বীকৃিত জািনেয়েছন। তাঁর মেত প্রাকৃিতক সম্পদ বণ্টেনর তত্ত্েব েকবল প্রকৃিতেকই িবেবচনা করা েযেত পাের।
“কারণ  প্রকৃতপক্েষ  পুঁিজ  হচ্েছ  একিট  উৎপািদত  সম্পদ,উৎপাদেনর  প্রাথিমক  উৎস  নয়।  কারণ  অর্থৈনিতকভােব  (ধের
িনেল) পুঁিজ শ্রেমর দ্বারা উৎপািদত হেয়েছ এমন েকান সম্পেদর প্রিতিনিধত্ব কের যা নতুন সম্পদ উৎপাদেনর জন্য

পুনর্িবিনেয়াগ করা সম্ভব।”৭

অন্যিদেক  প্রকৃিত  স্বয়ং  চার  ভােগ  িবভক্ত  :  (১)  ভূিম  (২)  কাঁচামাল  (৩)  পািন  ও  (৪)  বাতাস,পািন  ও  ভূপৃষ্েঠ
িবচরণশীল  প্রজািতসমূহসহ  অন্যান্য  প্রাকৃিতক  সম্পদ।৮  যিদও  দৃশ্যত  এর  প্রিতিটর  জন্য  ইসলােমর  িভন্ন  িভন্ন
িবধান রেয়েছ,িকন্তু শহীদ সাদর তাঁর িবরল উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্েয এগুেলার মধ্যকার একিট সাধারণ বা অিভন্ন
িভত্িত  উদ্ঘাটেন  সক্ষম  হেয়েছন।  িতিন  এেক  “ইসলােমর  সাধারণ  অর্থৈনিতক  তত্ত্ব”  নামকরণ  কের  এর  ব্যাখ্যা-

িবশ্েলষণ  েপশ  কেরেছন।

শহীদ সাদেরর মেত ভূিম ও কাঁচামালসমূেহর একচ্ছত্র মািলকানা ইসলামী হুকুমেতর। মানুষ তােদর শ্রম িবিনেয়ােগর
মাধ্যেম,েযমন  :  চাষাবাদ,খিনজ  দব্য  আহরণ  ও  উত্েতালেনর  মাধ্যেম  মািলকানার  িবেশষ  অিধকার  অর্জন  করেত  পাের।
একখণ্ড জিমেত বা একিট খিনেত যারা কাজ কের তারা েসখােন অন্যেদর তুলনায় অগ্রািধকার লাভ করেত পাের। েকবল জিম
বা  কাঁচামােলর  উন্নয়েন  শ্রম  িবিনেয়ােগর  মাধ্যেমই  িবেশষ  মািলকানা  অিধকার  লাভ  করা  েযেত  পাের  এবং  উক্ত
উন্নয়েনর অবসান ঘটার সােথ সােথই এ ধরেনর মািলকানার অবসান ঘটেব।৯  েযসব েলাক এসব সম্পদসূত্র ব্যবহার করেব

তারা তা ব্যবহার করার িবিনমেয় অবশ্যই ইসলামী হুকুমতেক কর িদেত বাধ্য থাকেব।



অন্যিদেক  েকান  েলাক  তখনই  পািনর  মািলকানা  লাভ  করেব  যখন  েস  তা  অথৈনিতক  উন্নয়েনর  জন্য  অিধকার  করেব।  যিদও
প্রাকৃিতক পািনসম্পেদর একচ্ছত্র মািলকানা রাষ্ট্েরর,তথািপ েলােকরা িনেজেদর কােজ তা ব্যবহার করেত পারেব।
এক্েষত্ের একমাত্র ব্যিতক্রম হচ্েছ ভূগর্ভস্থ পািন। েয ব্যক্িত স্বীয় শ্রম িবিনেয়ােগর মাধ্যেম ভূগর্ভস্থ
পািনেক ব্যবহােরাপেযাগী তথা উত্েতালেনর ব্যবস্থা করেব তা ব্যবহার করা ও তা েথেক উপকৃত হবার অিধকার তারই।১০

অন্যান্য প্রাকৃিতক সম্পদ,েযমন : পািখ,পশু,উদ্িভদ,জলজ প্রাণী ইত্যািদ হচ্েছ সর্বসাধারেণর সম্পদ। ব্যক্িতগত
প্রেচষ্টা  ও  শ্রম  িবিনেয়ােগর  মাধ্যেম  এ  ধরেনর  সম্পদ  ব্যক্িতগত  সম্পেদ  পিরণত  হেত  পাের।১১  অতএব,রাষ্ট্র
নয়,জনগণই তােদর শ্রম িবিনেয়ােগর মাধ্যেম সম্পেদর িবেশষ মািলকানার অিধকার অর্জন করেত পাের। তারা হয় তােদর এ

অিধকার অিনর্িদষ্ট কােলও হারােব না,নয়ত তােদর মািলকানার জন্য কর িদেত বাধ্য থাকেব।

এ দৃষ্িটেকােণর িভত্িতেত শহীদ বােকর সাদর এ উপসংহাের উপনীত হন,স্বয়ং জনসাধারণ বা আেরা স্পষ্ট ভাষায় বলেত
েগেল,তােদর  প্রিতিনিধ  িহেসেব  সরকারই  হচ্েছ  প্রাকৃিতক  সম্পেদর  একচ্ছত্র  ও  ৈবধ  মািলক।  ব্যক্িত  েকবল  এসব
সম্পেদর  উন্নয়েনর  কােজ  স্বীয়  শ্রম  িবিনেয়ােগর  িবিনমেয়  এ  েথেক  িবেশষ  সুিবধা  লাভ  করেত  পাের।  অন্য  ধরেনর
ব্যক্িতগত শ্রম,েযমন েকান প্রাকৃিতক সম্পদ দখল করার জন্য শক্িত প্রেয়াগেক মািলকানা অর্জেনর ৈবধ পন্থা বেল
িবেবচনা করা হয় না। প্রাকৃিতক সম্পেদর মািলকানা অর্জেনর ক্েষত্ের েকবল িবিনেয়াগকৃত মানিবক শ্রমই গুরুত্ব

বহন কের।

সামগ্িরকভােব বলা েযেত পাের,ইসলােমর দৃষ্িটেত েকবল সমগ্র সমাজেক লাভবান করার জন্য এসব সম্পেদর উন্নয়েনর
কােজ অব্যাহত শ্রম িবিনেয়ােগর মাধ্যেমই েকউ ব্যক্িতগত মািলকানার অিধকার লাভ করেত পাের। তাই এসব প্রাকৃিতক
সম্পদ উন্নয়েন ব্যক্িতগত শ্রম িবিনেয়াগ স্থিগত হেয় েগেল ঐ সম্পদ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতর ব্যক্িতগত মািলকানার

: অবসান ঘটেব।১২ এ েথেক শহীদ সাদর তাঁর তত্ত্েবর প্রথম মূলনীিতিট এভােব িনষ্পন্ন কেরন

সমস্ত প্রাকৃিতক সম্পদই রাষ্ট্রীয় খােতর অংশ এবং ব্যক্িত েকবল একিট কারেণ তা ব্যবহােরর িবেশষ অিধকার লাভ“
কের,তা হচ্েছ : প্রত্যক্ষভােব (ব্যক্িত স্বয়ং) কাজ করার মাধ্যেম (এসব সম্পেদর) উন্নয়েন িবিনেয়াগকৃত শ্রম।”১৩

এ  মূলনীিত  অনুযায়ী  েকান  ব্যক্িত  েকান  প্রাকৃিতক  সম্পেদর,উদাহরণস্বরূপ,একিট  বড়  জিমর  মািলকানা  হািসেলর
লক্ষ্েয ঐ সম্পেদর উন্নয়েনর জন্য অন্য ব্যক্িতেদরেক কােজ লাগােত পারেব না। এভােব অন্যেদরেক কােজ লাগােল
তারাও  ঐ  সম্পেদর  মািলকানায়  অংশীদার  হেব  এবং  তােদর  শ্রেমর  কারেণ  তারা  ঐ  সম্পদ  েথেক  সুিবধা  গ্রহণ  করেত
পারেব।  অন্যেদর  শ্রম  দ্বারা  প্রাকৃিতক  সম্পেদর  উন্নয়ন  সাধেনর  মাধ্যেম  েয  েকান  ব্যক্িত  িবরাটাকাের  বা
িবপুল পিরমােণ প্রাকৃিতক সম্পেদর মািলকানা হািসল করেত পারেব বেল পুঁিজবাদী অর্থনীিতেত েয মূলনীিত গ্রহণ
করা হেয়েছ ইসলাম তােক পুেরাপুির প্রত্যাখ্যান কেরেছ। একই কারেণ েতল ও খিনজ সম্পেদর ন্যায় প্রাকৃিতক সম্পদ
উন্নয়েনর জন্য প্রেয়াজনীয় িশল্পকারখানা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রিতষ্িঠত ও পিরচািলত হেত পাের। শহীদ বােকর সাদর
প্রাকৃিতক সম্পদসমূেহর রাষ্ট্রীয় মািলকানার ওপর গুরুত্ব আেরাপ করার পাশাপািশ ব্যক্িতেদর জন্য প্রাকৃিতক
অর্থৈনিতক সম্পদসমূেহর ওপর “ব্যবহােরর অগ্রািধকার”-এর তত্ত্ব উপস্থাপন কেরেছন। শহীদ বােকর সাদর বেলন,েযসব
েলাক শ্রম দােনর ক্ষমতা রােখ এবং প্রাকৃিতক সম্পদ ব্যবহার করেত আগ্রহী,তােদর দ্বারা উক্ত সম্পদ ব্যবহােরর

ফেল যিদ জনস্বার্থ রক্িষত হয় তাহেল তােদর এসব সম্পদ করায়ত্ত করার অিধকার থাকেব।



উৎপািদত সম্পেদর বণ্টন

শহীদ বােকর সাদর (রহঃ) উৎপািদত সম্পেদর বণ্টন সম্পর্েকও নীিত উদ্ভাবন কেরেছন। উৎপািদত সম্পদেক দু’ভােগ ভাগ
করা হেয়েছ :  (১) প্রাথিমক পর্যােয়র দ্রব্যািদ,েযমন :  কৃিষজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল এবং (২) দ্িবতীয় পর্যােয়র
দ্রব্যািদ  যা  আসেল  প্রাথিমক  পর্যােয়র  দ্রব্যািদরই  পিরবর্িতত  রূপ  অর্থাৎ  প্রাথিমক  পর্যােয়র  দ্রব্যািদ
ব্যবহার কের িবিভন্ন ধরেনর কারখানাজাত েয পণ্য উৎপাদন করা হেয়েছ। এ হচ্েছ উন্নততর অর্থৈনিতক তৎপরতার সােথ
সংশ্িলষ্ট িবষয়। উভয় পর্যােয়র উৎপাদেন পূর্ববর্তী অর্থৈনিতক শ্রম-সাধনা েথেক উৎপািদত পুঁিজ এবং েসই সােথ
িবিভন্ন উৎপাদন-উপকরণ (সরঞ্জামািদ) উৎপাদন প্রক্িরয়ায় অংশ গ্রহণ কের। িকন্তু পুঁিজবাদী অর্থনীিতেত পুঁিজ
ও উৎপাদন-উপকরণেক েযমন উৎপািদত দ্রব্েযর অংশীদার মেন করা হয়,তার িবপরীেত শহীদ সাদেরর বণ্টন নীিতেত পুঁিজ ও
যন্ত্রপািত  পণ্েয  অংশীদার  হয়  না,অবশ্য  উৎপাদন  প্রক্িরয়ায়  পুঁিজর  ব্যবহার  ও  যন্ত্রাপািতর  েয  ক্ষয়  হয়  েস

কারেণ এতদুভেয়র জন্েয িবেশষ অিধকার িবেবচনা করা হেয়েছ।

পূর্ববর্তী মূলনীিত সংক্রান্ত আেলাচনায় েযমন উল্েলখ করা হেয়েছ,ইসলাম শ্রিমকেক তার উৎপািদত পণ্েয িনরঙ্কুশ
অিধকার িদেয়েছ। অবশ্য শহীদ সাদর এ িবষয়িটর প্রিত দৃষ্িট েরেখেছন,প্রাথিমক পণ্য উৎপাদেন মানুেষর শ্রম হচ্েছ
অন্যতম  উৎপাদন-উপাদানমাত্র।  অন্য  উপাদানগুেলা  হচ্েছ  প্রাকৃিতক  পিরেবশ  এবং  উৎপাদন  কার্েয  মানুষেক
সাহায্যকারী  যন্ত্রপািত।  শহীদ  সাদেরর  মেত  যন্ত্রপািত  বা  উৎপাদন-উপকরণ  হচ্েছ  “পূর্ববর্তী  উৎপাদন-
পর্যায়সমূেহর  সঞ্িচত  কাজ  যা  উৎপাদন-প্রক্িরয়ায়  ব্যবহােরর  ফেল  ক্ষয়  বা  িনঃেশষ  হেয়  যােব।”১৪  এক্েষত্ের
উৎপাদন-প্রক্িরয়ায়  ব্যবহােরর  মধ্য  িদেয়  এসব  যন্ত্রপািত  েথেক  সুিবধা  গ্রহণকারী  শ্রিমক  িনেজই  যিদ  এসেবর
মািলক  না  হেয়  থােক  তাহেল  এসব  যন্ত্রপািত  অর্থাৎ  এেত  সঞ্িচত  কাজেক  ব্যবহােরর  জন্য  অবশ্যই  এসেবর  মািলকেক

িবিনময় িদেত হেব।১৫

শহীদ বােকর সাদেরর মেত এখােনই পুঁিজবাদ ও ইসলােমর অন্যতম নীিতগত পার্থক্য িনিহত রেয়েছ। পুঁিজবাদ েযখােন
উৎপাদন-উপকরণেক উৎপািদত পণ্েযর একচ্ছত্র মািলক মেন কের,েসখােন ইসলাম েকবল শ্রিমকেকই উৎপািদত পণ্েযর ৈবধ
দাবীদার গণ্য কের। পুঁিজবােদ উৎপাদন কােজ ব্যবহােরর িবিনমেয় শ্রেমর ন্যায় যন্ত্রপািত উৎপািদত পণ্েয একিট
অংশ লাভ কের। কারণ এক্েষত্ের যন্ত্রপািত উৎপাদন-প্রক্িরয়ায় একিট সুিনর্িদষ্ট পিরমাণ শ্রেমর প্রিতিনিধত্ব
কের  থােক।  িকন্তু  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  যন্ত্রপািত  মানুষেক  উৎপাদন  কােজ  সাহায্য  কের  মাত্র।  সুতরাং

যন্ত্রপািতেক  অবশ্যই  ভাড়া  িদেয়  তার  ক্ষিতপূরণ  করেত  হেব,তােক  মুনাফায়  অংশীদার  করা  যােব  না।১৬

অতএব,শ্রিমেকর  শ্রম  ও  েচষ্টা-সাধনার  ফসল  েয  উৎপািদত  পণ্য  তার  একমাত্র  ৈবধ  দাবীদার  স্বয়ং  শ্রিমক।  শহীদ
সাদেরর মেত ইসলামী অর্থনীিতেত এিট ভাবাই যায় না েয,এক ব্যক্িত অন্যেদরেক কােজ িনেয়ািজত করেব,তােদরেক ভাড়া
(েবতন)  েদেব  এবং  যন্ত্রপািত  সরবরাহ  করেব,অতঃপর  েস  একাই  তােদর  শ্রমলব্ধ  উৎপািদত  পণ্েযর  মািলক  হেয়  বসেব।১৭

অনুরূপভােব একিট ইসলামী রাষ্ট্ের বহু শ্রিমক িনেয়াগকারী িশল্পকারখানা ও উৎপাদন-ইউিনট েকবল তখনই কাজ করেত
পাের  যিদ  তা  সরকারী  মািলকানাধীন  হয়।  শহীদ  সাদেরর  তাত্ত্িবক  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  রাষ্ট্েরর  প্রত্যক্ষ
সংশ্িলষ্টতা ও অর্থৈনিতক উন্নয়েন তার িনয়ন্ত্রণ ব্যিতেরেক ইসলামী অর্থব্যবস্থায় িকছুেতই পুঁিজেকন্দ্িরক
িশল্প  উৎপাদেনর  উদ্ভব  সম্ভব  নয়।  েযেহতু  রাষ্ট্রই  অর্থৈনিতক  সম্পদসমূেহর  একচ্ছত্র  মািলক  েসেহতু  সমােজর
পক্ষ েথেক রাষ্ট্র েলাকেদর মজুিরর িবিনমেয় কােজ িনেয়াগ করেত পাের এবং তােদরেক তােদর উৎপািদত দ্রব্যািদেত



অংশ প্রদান না করেত পাের।

এছাড়া  েযেহতু  সামগ্িরকভােব  সমাজই  হচ্েছ  প্রাকৃিতক  সম্পেদর  একচ্ছত্র  মািলক  ও  সুিবধা  েভােগর  ৈবধ
অিধকারী,েসেহতু  প্রাকৃিতক  পিরেবেশ  িবদ্যমান  অর্থৈনিতক  সম্পদেক  কােজ  লাগােনা  সমােজরই  দািয়ত্ব।  তাই  সমাজ
উৎপািদত প্রাথিমক দ্রব্যসামগ্রীেত একিট অংশ লাভ কের। উৎপাদেনর এ স্তের উৎপািদত পণ্য েথেক রাষ্ট্েরর আয়কর

সংগ্রেহর অিধকার আেছ যা সমাজ কল্যাণ ও জনগেণর অর্থৈনিতক প্রেয়াজন পূরেণ ব্যয় করা হেব।১৮

প্রাথিমক দ্রব্যািদ বা কাঁচামাল ব্যবহার কের েয উৎপাদনকার্য সম্পািদত হয়-যার উৎপািদত দ্রব্যেক দ্িবতীয়
পর্যােয়র  উৎপাদন (Secondary commodities) বলা  যায়-ইসলাম  তার  উৎপাদেন  ব্যবহৃত  প্রাথিমক  দ্রব্যািদর
মািলকেক  তােত  অংশ  দাবী  করার  অিধকার  িদেয়েছ।  এক্েষত্ের  তার  মািলকানার  ৈবধতার  উৎস  এই  নয়  েয,েকউ  তােক,তার
দ্রব্যেক  িবিভন্ন  ধরেনর  নতুন  পণ্েয  পিরণত  করেত  সহায়তা  কেরেছ,বরং  এ  অিধকােরর  উৎস  হচ্েছ,েকান  ব্যক্িত  যখন
েকান কাঁচামােলর মািলক হয় তখন তা ব্যবহার কের,উৎপািদত দ্রব্যািদেত অবশ্যই তার অিধকার থােক। সহজ কের বলা
যায়,এক্েষত্ের শ্রিমক েকবল প্রাকৃিতক সম্পদ েথেক উৎপািদত দ্রব্েযরই মািলক হচ্েছ না,বরং উৎপাদেনর দ্িবতীয়
স্তের উৎপািদত দ্রব্েযরও মািলক হচ্েছ। অতএব,উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্র যিদ সরকারী মািলকানাধীন েকান বািণজ্িযক
প্রিতষ্ঠান  বা  েকাম্পানীর  মাধ্যেম  েকান  িবেশষ  প্রাকৃিতক  সম্পদ,েযমন  খিনজ  দ্রব্য,উত্েতালন  বা  আহরণ  কের
তাহেল  রাষ্ট্র  উক্ত  প্রাকৃিতক  সম্পদ  েথেক  প্রাপ্ত  দ্রব্যসামগ্রী  বা  পণ্েযর  মািলক  হেব।  এক্েষত্ের  েযসব

েলাক উক্ত উৎপাদন কােজ অংশ গ্রহণ কেরেছ তারা তােদর শ্রেমর িবিনময় লাভ করেব।

বস্তুত তাত্ত্িবক দৃষ্িটেকাণ েথেক বলা যায়,ইসলামী রাষ্ট্ের প্রাকৃিতক সম্পদ আহরণকারী িশল্পসমূহ,েযমন েতল
ও  খিনজ  সম্পদ  আহরণকারী  িশল্পসমূহ,ব্যক্িতগত  মািলকানাধীন  হেত  পাের  না।  কারণ  প্রাকৃিতক  সম্পদসমূেহর
প্রাথিমক মািলক হচ্েছ রাষ্ট্র। এ  কারেণ এসব সম্পদ েথেক উৎপািদত দ্রব্েযর মািলকানার অিধকারও রাষ্ট্েরর।
অবশ্য  এখােন  একিট  তত্ত্বগত  ফাঁক  আেছ  যার  মাধ্যেম  ইসলামী  রাষ্ট্েরও  পুঁিজপিত  ৈতির  হেত  পাের  এবং  তারা
প্রাকৃিতক সম্পদ ব্যবহার কের উৎপািদত দ্রব্যািদর মািলক হেত পাের। তা হচ্েছ,েবসরকারী মািলকানাধীন ব্যবসায়
প্রিতষ্ঠান  রাষ্ট্েরর  িনকট  েথেক  প্রাকৃিতক  সম্পদ  ভাড়ায়  (লীজ)  িনেত  পাের।  েসক্েষত্ের  তারা  উৎপািদত

দ্রব্যািদর  ৈবধ  মািলকানা  দাবী  করেত  পাের।

তেব  এর  েকান  অবস্থােতই  অন্েযর  মািলকানাধীন  উৎপাদন-উপকরণ  (যন্ত্রপািত)  ব্যবহার  করার  কারেণ  মািলকানা
ক্ষিতগ্রস্ত  হচ্েছ  না।  উভয়  ক্েষত্েরই  যন্ত্রপািত  যিদ  উৎপাদেকর  িনেজর  না  হয়  তাহেল  উৎপাদন  প্রক্িরয়ার
যন্ত্রপািত  ব্যবহােরর  জন্য  িবিনময়  (ভাড়া)  প্রদান  করা  হেব।  একই  িনয়েমর  আওতায়  প্রাথিমক  দ্রব্যািদ  বা
কাঁচামােলর মািলক দ্িবতীয় পর্যােয়র দ্রব্যািদ উৎপাদেনর জন্য অন্য েলাকেদরেক ভাড়া করেত পাের। এক্েষত্ের
শ্রিমক তার শ্রেমর জন্য পািরশ্রিমক পােব। এ পািরশ্রিমেকর পিরমাণ কর্েম িনেয়ােগর পূর্েব চুক্িতর মাধ্যেম

স্পষ্টভােব িনর্ধািরত হেত হেব। এর ফেল উৎপািদত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর শ্রিমেকর েকান দাবী থাকেব না।১৯

ইসলাম  ভাড়ায়  খাটা  শ্রিমেকর  জন্েয  দু’িট  পন্থায়  পািরশ্রিমক  প্রদােনর  িবধান  িদেয়েছ।  প্রথম  পন্থা  হচ্েছ
আর্িথক মজুির। এক্েষত্ের েস একিট কাজ সম্পাদেনর ক্েষত্ের িক পিরমাণ কাজ করেব তার িভত্িতেত মজুির িনর্ধারণ
করা  হেব।  দ্িবতীয়  পন্থা  হচ্েছ  তােক  সংশ্িলষ্ট  উৎপাদেনর  চূড়ান্ত  পর্যােয়  মুনাফায়  অংশীদার  করা  হেব।



এক্েষত্ের শ্রিমক ও প্রাথিমক দ্রব্যসামগ্রীর মািলেকর মধ্েয পূর্বাহ্েন সম্পািদত চুক্িত অনুযায়ী শ্রিমক
মুনাফার একিট সুিনর্িদষ্ট অংশ পােব।

: বস্তুত ইসলােম উপার্জন (িনর্ধািরত প্রাপ্য) সংক্রান্ত সাধারণ নীিত হচ্েছ

উপার্জেনর  (িনর্ধািরত  প্রাপ্েযর)  িভত্িত  হচ্েছ  (উৎপাদন)  প্রক্িরয়া  চলাকােল  প্রদত্ত  শ্রম।  অতএব,েয...“
শ্রিমক  শ্রম  প্রদান  কেরেছ  েসই  (উৎপাদন)  প্রক্িরয়ার  মািলেকর  িনকট  েথেক  িবিনময়  পাবার  অিধকারী।  ...এ  ধরেনর

অবদান ছাড়া উপার্জেনর (িনর্িদষ্ট প্রাপ্েযর) েকানই ৈবধতা েনই।”২০

এই অর্থৈনিতক নীিত অনুযায়ী পুঁিজর মািলক প্রাথিমক দ্রব্যািদর মািলেকর িনকট েথেক েকান সুিনর্িদষ্ট পিরমাণ
অর্থ  গ্রহণ  করেত  পারেব  না।  কারণ  তা  হেব  িরবা  (সূদ);আর  ইসলােম  িরবােক  হারাম  করা  হেয়েছ।  আর্িথক  পুঁিজেক

েকানভােবই  শ্রম  দান  িহেসেব  গণ্য  করা  যােব  না।২১

ইসলােম েকবল একিট ক্েষত্ের সুিনর্িদষ্ট অর্থ প্রদােনর অনুমিত েদয়া হেয়েছ,তা হচ্েছ শ্রম প্রদােনর িবিনমেয়।
এই শ্রম প্রদােনর কাজ দু’ভােব হেত পাের :  উৎপাদন প্রক্িরয়ায় একজন শ্রিমক কর্তৃক সরাসির শ্রম প্রদান অথবা
উৎপাদন-উপকরেণর  (যন্ত্রপািতর)  মাধ্যেম  পেরাক্ষভােব  (স্মর্তব্য,যন্ত্রপািত  হচ্েছ  সঞ্িচত  শ্রম)।  এ  উভয়
ক্েষত্েরই (শ্রেমর) ক্ষয় বা িবলুপ্িত ঘেট। িকন্তু আর্িথক পুঁিজর ক্েষত্ের তা ঘেট না। তাই এক্েষত্ের পুঁিজর
মািলকেক প্রাথিমক দ্রব্যসামগ্রীর মািলেকর সােথ লাভ-েলাকসােনর অংশীদার হবার সুেযাগ েদয়া হেয়েছ। এক্েষত্ের
তার উপার্জেনর ৈবধতার িভত্িত হচ্েছ,েস উৎপাদন প্রক্িরয়া চালু ও অব্যাহত রাখার কােজ প্রাথিমক দ্রব্যািদর

মািলকেক সাহায্য কেরেছ। সুতরাং েস মুনাফায় অংশীদার হবার মাধ্যেম পুরস্কৃত হবার অিধকার রােখ।

মানব প্রকৃিতর িনয়ন্ত্রণ

ইসলামী রাজৈনিতক ব্যবস্থার প্রথম কাজ হচ্েছ অর্থৈনিতক সম্পর্েকর আওতায় সকল প্রকার জুলুম-েশাষণেক উৎখাত
করা এবং অর্থৈনিতক সম্পদসমূেহর বণ্টেন একিট ন্যায়ানুগ বণ্টন ব্যবস্থা প্রিতষ্ঠার জন্য ক্েষত্র প্রস্তুত

করা।

শহীদ বােকর সাদেরর মেত অন্যায়-অিবচােরর উৎস সামািজক শ্েরণীিবন্যাস বা উৎপাদন উপকরণ নয়,বরং স্বয়ং মানিবক
প্রকৃিতই এর উৎস। মানুেষর েভতরকার আত্মপ্রীিতর প্রবণতা তােক েকবল তার িনেজর িটেক থাকার িনশ্চয়তা িবধােন
প্রেরািচত  কের।  অবশ্য  দুিনয়ােত  মানুেষর  েবঁেচ  থাকার  জন্য  এ  প্রবণতা  অপিরহার্য।  মুনাফা  হচ্েছ  এই
আত্মপ্রীিতরই অর্থৈনিতক বিহঃপ্রকাশ। এই মুনাফা ব্যক্িতগত িবিনেয়াগ েথেকই অর্িজত হয়। মানুেষর অর্থৈনিতক
অগ্রযাত্রার চািলকা শক্িত এই মুনাফা। মুনাফা ব্যক্িত-মানুষেক কেঠার পিরশ্রম করেত এবং সমস্যা ও চ্যােলঞ্জ

েমাকািবলায় উৎসাহ েযাগায়।

িকন্তু  এই  আত্মপ্রীিত  প্রবণতােক  ৈনিতক  িনয়ন্ত্রণ  ব্যতীত  েছেড়  েদয়া  হেল  তা  িবিভন্ন  ধরেনর  জুলুম-েশাষণ
আকাের িনেজেক প্রকাশ কের। তখন মানুষ শুধু িনেজর স্বার্থ চিরতার্থ করার জন্য এমনভােব উেঠ পেড় লােগ েয,এজন্য
েস  অন্েযর  স্বার্থেক  িবনষ্ট  করেতও  দ্িবধােবাধ  কের  না।  তাই  মানব  প্রকৃিতর  এই  ৈবিশষ্ট্েযর  একিট  সমাধান



প্রেয়াজন।  এর  সমাধান  না  হেল,এমন  িক  ন্যায়ানুগ  বণ্টন  ব্যবস্থােকও  ফাঁিক  েদয়ার  ও  অপব্যবহােরর  জন্য  মানুষ
েকান না েকান পথ খুঁেজ েবর করেব।

প্রকৃতপক্েষ ব্যক্িত-মানুেষর আত্মপ্রীিতর প্রবণতা েথেকই সামািজক ৈবষম্য ও সংঘােতর উদ্ভব ঘেট। পুঁিজবাদী
অর্থব্যবস্থায়  অন্যেদর  ওপর  অর্থৈনিতক  েশাষণ  চালােনার  মধ্য  িদেয়  এর  প্রকাশ  ঘেট।  অন্যিদেক  কিমউিনস্ট
ব্যবস্থায়  ব্যক্িতগত  সম্পেদর  িবেলাপ  সাধন  করা  হয়  িবধায়  েসখােন  মানুেষর  আত্মপ্রীিত  প্রবণতা  রাজৈনিতক
িনর্যাতন আকাের,েযমন : ক্ষমতা দখল ও িটিকেয় রাখা এবং িবেশষ সামািজক সুিবধা ও মর্যাদা হস্তগতকরেণর সংগ্রাম

আকাের আত্মপ্রকাশ কের।২২

শহীদ বােকর সাদেরর মেত েকবল ধর্মই মানব প্রকৃিতর এ েমৗিলক ও গভীর সমস্যার একমাত্র সমাধান িদেত পাের। ধর্ম
মানুেষর  সামেন  অেনক  আত্মিনয়ন্ত্রণ  পন্থা  সুস্পষ্টভােব  তুেল  ধের।  এসব  পন্থা  মানুেষর  প্রবণতােক  যথাযথ
সামািজক আচরেণ পিরণত হবার িদেক চািলত কের। অন্য কথায় ধর্ম ব্যক্িতগত স্বার্থ ও সামািজক স্বার্েথর মধ্যকার

সংঘােতর অবসান ঘটায়।

আত্মিনয়ন্ত্রেণর  এই  প্রক্িরয়াসমূেহর  মধ্েয  সর্বপ্রথম  প্রক্িরয়া  হচ্েছ  একিট  আধ্যাত্িমক  প্রক্িরয়া।  এ
হচ্েছ  এমন  একিট  মনস্তাত্ত্িবক  শক্িত  যা  মানুষেক  স্বীয়  আচার-আচরণ  িনয়ন্ত্রেণর  ক্ষমতা  প্রদান  কের।

মানুষ  হচ্েছ  আল্লাহর  খলীফা।  একথার  মােন  হচ্েছ,মানুষ  এ  পৃিথবীর  বুেক  সর্বশক্িতমান  আল্লাহ্  তা’য়ালার
প্রিতিনিধ। অর্থৈনিতক দৃষ্িটেকাণ েথেক েস মানব জািতর জন্য সৃষ্ট ধনসম্পেদর ওপর আল্লাহ্ তা’য়ালার পক্ষ েথেক
মেনানীত  ওয়ািস  বা  িজম্মাদার।  এ  ধরেনর  িখলাফত  বা  প্রিতিনিধত্েবর  অিনবার্য  দাবী  হচ্েছ,মানুষেক  তার
অর্থৈনিতক  কার্যকলােপর  জন্য  আল্লাহ্  তা’য়ালার  িনকট  জবাবিদিহ  করেত  হেব।  িখলাফেতর  তাৎপর্েযর  মধ্েয  এও
অন্তর্ভুক্ত রেয়েছ,মানুষ তার ব্যক্িতগত আচরণেক িনয়ন্ত্রণ করেব এবং প্রাকৃিতক সম্পেদর ব্যবহারেক আল্লাহ্

তা’য়ালার ইচ্ছার অনুকূেল পিরচািলত করেব।২৩

মানুষ  যিদ  অনুিচত  আচরণ  কের  এবং  আল্লাহ্  তা’য়ালার  েদয়া  ধন-সম্পেদর  অপচয়  বা  অপব্যবহার  কের  েসজন্য  তােক
আল্লাহর িনকট জবাবিদিহ করেত হেব এবং কিঠন শাস্িত েভাগ করেত হেব। একইভােব আল্লাহ্ তা’য়ালার পছন্েদর অনুসরণ

: তার জন্য উত্তম পুরস্কার ও আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্িটর িনশ্চয়তা সৃষ্িট কের। আল্লাহ্ এরশাদ কেরন

هُوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ وَرفََعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَاكُمْ ۗ إنِ ربَكَ سَرِعُ الْعِقَابِ وَإنِهُ
لَغَفُورٌ رحِيمٌ

আর িতিনই (আল্লাহ্) িযিন েতামােদরেক ধরণীর বুেক খলীফা বািনেয় িদেয়েছন এবং েতামােদর কতকেক অপর কতেকর ওপর“
উচ্চতর  অবস্থান  িদেয়েছন  যােত  িতিন  েতামােদরেক  যা  িকছু  িদেয়েছন  েস  ব্যাপাের  েতামােদরেক  পরীক্ষা  করেত
পােরন। িনঃসন্েদেহ েতামার রব প্রিতফল দােন অত্যন্ত দ্রূত পদক্েষপ গ্রহণকারী এবং িনঃসন্েদেহ িতিন ক্ষমাশীল

(ও দয়াবান।” (সূরা আল-আনআম : ১৬৫

অতএব,এিটই আশা করা যায় েয,আল্লাহর েদয়া সম্পদেক িকভােব বণ্টন করেত হেব ও িকভােব তা ব্যয়-ব্যবহার করেত হেব-



েস  ব্যাপাের  মানুষ  পথিনর্েদশ  লাভ  করেব।  এিটই  হচ্েছ  বর্তমান  পার্িথব  জগত  ও  পরকালীন  জগেতর  মধ্যকার
েযাগসূত্র। আর এই েযাগসূত্রই সামািজক ও ব্যক্িতগত স্বার্েথর মধ্েয সমন্বয় সাধন কের। কারণ েয েকউ অন্যেদর

জন্য ত্যাগ স্বীকার করেব তােক পুরস্কৃত করা হেব।

অতএব,েদখা  যাচ্েছ  আেলাচ্য  সমস্যার  ধর্মীয়  সমাধান  েকান  বস্তুগত  সমাধান  নয়,বরং  একিট  আধ্যাত্িমক  সমাধান।  এ
সমাধান  মানুষেক  অন্েযর  েখদমত  করেত  এবং  সামািজক  সুিবধার  স্বার্েথ  ব্যক্িতগত  স্বার্থ  ত্যাগ  করার  জন্য
প্রিশক্ষণ েদয়। এর মাধ্যেম অবশ্য েস একই সােথ িনেজরও েখদমত কের এবং িনেজেকও উপকৃত কের। ইসলােম আল্লাহর ভয় ও
তাঁর সন্তুষ্িট অর্জেনর আকাঙ্ক্ষা প্রিতেযাগী,েলাভী মানব প্রকৃিতর স্থান দখল কের েনয়। ধর্ম যখনই এমন মানুষ
গেড় তুলেত সফল হয় যারা তােদর প্রবণতা ও কামনা-বাসনােক িনয়ন্ত্রণ করেত সক্ষম,তখনই সমাজেক সংঘাত ও ব্যক্িতগত

অপব্যবহার েথেক রক্ষা করা েযেত পাের।

েযেহতু  ইসলাম  িনর্ধািরত  এ  লক্ষ্য  একিট  পুেরাপুির  আদর্শবাদী  লক্ষ্য,যার  পূর্ণ  বাস্তবায়ন  সকল  মানুেষর
দ্বারা  তা  গ্রহণ  ও  অনুসরেণর  ওপর  িনর্ভরশীল-যা  আশা  করা  অবাস্তব  মেন  হওয়া  স্বাভািবক।  এ  কারেণ  ইসলাম  মানব
সমােজ  শান্িত  ও  সমন্বেয়র  িনশ্চয়তা  িবধােনর  লক্ষ্েয  একিট  সামািজক  প্রক্িরয়া  উদ্ভাবন  কেরেছ।  তা
হচ্েছ,আল্লাহ্ তা’য়ালা তাঁর প্রিতিনিধত্েবর দািয়ত্ব স্বয়ং ব্যক্িতর ওপর অর্পণ না কের েগাটা মানব জািতর ওপর
অর্পণ কেরেছন। েগাটা সমাজ বা সম্প্রদায়ই হচ্েছ অর্থৈনিতক সম্পেদর ওপর ওয়াসী বা অিভভাবক। তারা সকেল একিট
সমষ্িট  িহেসেব  সকল  প্রাকৃিতক  সম্পদ  ও  মানিবক  সম্পদেক  সমষ্িটর  স্বার্থ  ও  কল্যােণ  কােজ  লাগােনার  জন্য

:  দািয়ত্বশীল।  কুরআন  মিজেদর  িনম্েনাক্ত  আয়ােত  এ  সামািজক  দািয়ত্েবর  কথাই  বলা  হেয়েছ।  এরশাদ  হেয়েছ

فَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللـهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلاَ تؤُْتوُا الس

আল্লাহ্ েতামােদর েয ধন-সম্পদেক েতামােদর জন্য সুস্িথিতর মাধ্যম বািনেয় িদেয়েছন েতামরা তা িনর্েবাধেদর“
(হােত তুেল িদও না।” (সূরা আন-িনসা : ৫

শহীদ বােকর সাদেরর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপেরাক্ত আয়ােত আল্লাহ্ তা’য়ালা মানিসক প্রিতবন্ধী েলাকেদর সম্পদেক
জনগেণর বা সমােজর সম্পদরূেপ গণ্য কেরেছন। তাই িনর্েবাধেদর ধন-সম্পেদর যােত অপব্যবহার না হয় েসজন্য েগাটা
সমাজেকই  দািয়ত্ব  েদয়া  হেয়েছ।  অর্থৈনিতক  সম্পেদর  ওপর  আেরািপত  এ  সামািজক  িনয়ন্ত্রেণর  ফেল  ব্যক্িত  েকবল

আল্লাহ্  তা’য়ালার  িনকটই  নয়,বরং  তার  সমােজর  জনগেণর  সামেনও  জবাবিদিহ  করেত  বাধ্য।

এছাড়া ইসলাম সম্পদ পুঞ্জীভূত কের রাখার মানিসকতােক সমর্থন কের না। ইসলাম ব্যক্িতর প্রাচুর্য ও অর্থৈনিতক
অগ্রগিতেক  তার  সামািজক  মর্যাদার  িনদর্শনরূেপ  গণ্য  কের  না।  ইসলাম  চায়,ব্যক্িত-মানুষ  ধন-সম্পদেক  একিট
দািয়ত্েবর েবাঝা বেল গণ্য করুক। কারণ সচ্ছল ব্যক্িতেদর ওপর তার িনেজর ও সমােজর অন্য সদস্যেদর েখদমত করার

দািয়ত্ব অর্পণ করা হেয়েছ। বস্তুত এ দািয়ত্ব পালন মানবতার লক্ষ্েয উপনীত হবার মাধ্যম।২৪

পুঁিজবাদী সমােজ প্রাচুর্েযর অিধকারী হওয়াই জীবেনর লক্ষ্যরূেপ পিরগিণত হয়। ফেল মানুষ সম্ভাব্য েয  েকান
পন্থায় স্বীয় ধন-সম্পদ বৃদ্িধর েচষ্টা কের,এমন িক তােত অন্যেদর ক্ষিত ও স্বার্থহািন হেলও তারা স্বীয় সম্পদ
বৃদ্িধ  েথেক  িবরত  হয়  না।  ইসলাম  এ  ধরেনর  মানিসকতােক  সমর্থন  কের  না।  অবশ্য  মানুষ  যিদ  ধন-সম্পদেক  আল্লাহ্



তা’য়ালার  সন্তুষ্িট  অর্জেনর  মাধ্যমরূেপ  গণ্য  কের  তাহেল  অন্যেদরেক  সাহায্য  করাই  সচ্ছল  ও  ধনী  ব্যক্িতেদর
রীিত  হেয়  দাঁড়ােব,অন্যেদর  ওপর  জুলুম-েশাষণ  চালােনা  নয়।  অন্য  কথায়  ইসলাম  ধন-সম্পেদর  অিধকারী  হওয়া  ও
ব্যক্িতগত  সম্পদ  সংক্রান্ত  ধ্যান-ধারণা  ও  সামািজক  মূল্যেবাধেক  পিরবর্তন  করেত  চায়।  তাই  মার্ক্সবােদ
েযভােব ব্যক্িতগত সম্পদ িবলুপ্ত করার কথা বলা হয় তার েকানই প্রেয়াজন েনই। শহীদ বােকর সাদেরর মেত ব্যক্িতগত
সম্পদ িবলুপ্ত করার সামািজক নীিত সফল হেত পাের না। কারণ এ নীিত মানব প্রকৃিতর িবেরাধী,বরং সমস্যার একমাত্র
সমাধান হচ্েছ,সমাজ মননেক এমনভােব পিরবর্তন ও সংস্কার করা যােত সম্পদ আর ব্যক্িতেদর জীবেনর লক্ষ্য থাকেব

না,বরং তা উচ্চতর ৈনিতক লক্ষ্য হািসেলর সামািজক হািতয়াের পিরণত হেব।

অর্থৈনিতক উন্নয়ন

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদেরর মেত অর্থৈনিতক সমস্যার ইসলামী সমাধােনর তৃতীয় িদকিট হচ্েছ ‘উৎপাদন বৃদ্িধ ও
পািরপার্শ্িবকতায় িবদ্যমান প্রাকৃিতক সম্পদসমূেহর পূর্ণতম ব্যবহার।’২৫

আল্লাহ্  তা’য়ালা  মানুেষর  প্রেয়াজন  পূরেণর  জন্য  প্রকৃিতেত  অফুরন্ত  সম্পদ  সৃষ্িট  কেরেছন।  তাই
স্বাভািবকভােবই  মানুষেক  িনেজেদর  প্রেয়াজন  পূরণ  ও  কল্যাণার্েথ  এসব  েনয়ামত  ব্যবহােরর  জন্য  উৎসািহত  করা
হেয়েছ। শহীদ সাদেরর মেত ‘আদর্িশক দৃষ্িটেকাণ েথেক িবচার করেল েদখা যায়,ইসলাম অর্থৈনিতক সম্পেদর উন্নয়ন ও
প্রাকৃিতক  সম্পেদর  সম্ভাব্য  সর্েবাচ্চ  মাত্রায়  সদ্ব্যবহারেক  সমােজর  জন্য  একিট  লক্ষ্য  িহেসেব  িনর্ধারণ

কেরেছ।’২৬

এ  অর্থৈনিতক  লক্ষ্যিট  ইসলাম  ও  পুঁিজবাদ  উভয়  মতাদর্েশর  দ্বারাই  স্বীকৃিতপ্রাপ্ত।  তেব  এ  লক্ষ্য  অর্জেনর
জন্য উভেয়র আেবদেনর মধ্েয পার্থক্য রেয়েছ।

পুঁিজবাদ  েযখােন  অর্থৈনিতক  স্বাধীনতার  নীিতেক  বাধাগ্রস্ত  কের  এমন  েয  েকান  উৎপাদন  বৃদ্িধকারী  বা  সম্পদ“
বৃদ্িধকারী  পন্থােক  প্রত্যাখ্যান  কের,ইসলাম  েসখােন  েসই  সব  পন্থােক  প্রত্যাখ্যান  কের  যা  তার  (অর্থৈনিতক

সম্পদসমূেহর) বণ্টনত্ব ও সুিবচার নীিতর সােথ সাংঘর্িষক।”২৭

ইেতাপূর্েব  েযমন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,ইসলাম  ব্যক্িতেদরেক  সম্পূর্ণরূেপ  বস্তুগত  লক্ষ্েযর  েপছেন  েলেগ  থাকেত
িনরুৎসািহত  কেরেছ  এবং  এভােব  এই  অন্তর্বর্তীকালীন  (পার্িথব)  অস্িতত্েবর  সামিয়ক  সুিবধার  গুরুত্বেক  কিমেয়
িদেয়েছ।  শহীদ  বােকর  সাদর  (রহঃ)  অর্থৈনিতক  অগ্রগিতেক  একিট  পুণ্যবান  সমােজর  লক্ষ্যরূেপ  গণ্য  কেরন  যিদও
ব্যক্িতর জন্য লক্ষ্য িহেসেব গণ্য কেরন না। কারণ আল্লাহ্ তা’য়ালা েতা ধরণীর বুেক যা িকছু আেছ তার সব িকছুেক
এবং েবেহশতেকও মানুেষর েখদমেতর জন্যই সৃষ্িট কেরেছন।২৮ ইসলাম শুধু পার্িথব সুিবধা অর্জনেক মানুেষর জীবেনর
চূড়ান্ত লক্ষ্যরূেপ গণ্য করার মানিসকতােক প্রত্যাখ্যান কেরেছ। কারণ তা মানুষেক অন্যেদর ওপর জুলুম-েশাষণ
চালােত  বাধ্য  কের।  এর  পিরবর্েত  ইসলাম  মানুষেক  যুহদ্  (কৃচ্ছ্র  সাধনা)  অবলম্বেন  উৎসািহত  কের।  কারণ  যুহদ্
হচ্েছ  এমন  একিট  মূল্যেবাধ  যা  মানুষেক  বস্তুগত  সম্পদেক  জীবেনর  চূড়ান্ত  লক্ষ্যরূেপ  গণ্য  না  করার  জন্য
প্রিশক্ষণ  প্রদান  কের।২৯  বস্তুত  যুহদ্  হচ্েছ  মানুেষর  আত্মিনয়ন্ত্রেণর  প্রক্িরয়া  যার  সহায়তায়  েস  তার
প্রবৃত্িতর কামনা-বাসনার িবরুদ্েধ সংগ্রাম কের এবং তার লক্ষ্যসমূহেক আল্লাহর িদেক পিরচািলত কের। অবশ্য

যুহদ্ ঈমানদার জনগেণর সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য নয়,বরং তা ব্যক্িতর জন্েয কাম্য গুণ িহেসেব পিরগিণত।



এখােন এ কথািট উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয,প্রাচুর্য এবং জীবন যাত্রার উন্নত মান মানব জািতেক আল্লাহর পেথ চলেত
সাহায্য  কের।  অভাব-অিভেযাগ  ও  দুঃখ-কষ্ট  মানব  জািতর  এ  অগ্রযাত্রােক  বাধাগ্রস্ত  করেত  পাের।  প্রকৃতপক্েষ
আল্লাহর সােথ মানুেষর সম্পর্ক ও প্রকৃিতর সােথ তার সম্পর্েকর মধ্েয একিট েযাগ আেছ। মানব জািত যতই আল্লাহর
সন্তুষ্িটর জন্য েচষ্টা-সাধনা করেব ততই প্রকৃিত মানুেষর প্রেয়াজনসমূহ পূরণ করেত থাকেব। সামািজক সমৃদ্িধ ও
প্রাচুর্য  মানব  জািতর  প্রিত  আল্লাহ্  তা’য়ালার  সন্তুষ্িটর  িনদর্শন।  অন্যিদেক  আল্লাহ্  তা’য়ালার  প্রিত
মানুেষর অকৃতজ্ঞতার বাহ্িযক প্রকাশ বা উপসর্গ হচ্েছ সামািজক অিবচার। আর এর পিরণিতেত অর্থৈনিতক সম্পদসমূহ

ও উৎপাদনশীলতা ধ্বংস হেয় যায়,েসই সােথ মানুেষর সামািজক অস্িতত্েবও বন্ধ্যত্ব সৃষ্িট হয়।৩০

ইসলাম  স্বীয়  দীনী  িবিধ-িবধােনর  মাধ্যেম  উৎপাদন  বৃদ্িধর  সামািজক  তৎপরতার  গিত  বৃদ্িধ  কের।  ইসলামী
অর্থব্যবস্থায় উপার্জন েকবল কাজ করার সােথ সংশ্িলষ্ট। অন্য সকল প্রকার উপার্জন ও মািলকানােক িবলুপ্ত করা
হেয়েছ।  প্রাকৃিতক  সম্পদসমূেহর  উন্নয়েন  অব্যাহত  মানিবক  প্রেচষ্টা  ব্যিতেরেক  প্রাকৃিতক  সম্পদসমূেহর  ওপর
কােরা মািলকানােক ইসলাম ৈবধতা েদয়িন। ব্যবসা-বািণজ্য ও উৎপাদন উভয় ক্েষত্েরই মানিবক শ্রম প্রদান ব্যতীত
েয েকান ধরেনর উপার্জনেক িনিষদ্ধ করা হেয়েছ। এ কারেণই উপার্জেনর কােজ অর্থৈনিতক পুঁিজর ব্যবহারেক িবলুপ্ত
করা হেয়েছ। ৈবধভােব পুঁিজ ব্যবহােরর একমাত্র পথ হচ্েছ লাভ-েলাকসােনর ঝুঁিক গ্রহণপূর্বক উৎপাদেন িবিনেয়াগ
করা। অর্থৈনিতক উন্নয়ন কার্েয পুঁিজর ব্যবহার িনশ্িচত করার লক্ষ্েয ইসলাম অর্থ সঞ্িচত কের রাখােক িনিষদ্ধ
কেরেছ  এবং  উৎপাদন  প্রক্িরয়ায়  ব্যবহার  করা  হয়িন  এমন  েয  েকান  সম্পেদর  ওপর  একিট  বার্িষক  কর  আেরাপ  কের  এ
সম্পদেক  ক্রমান্বেয়  হ্রাস  করার  ব্যবস্থা  কেরেছ।  অিধকন্তু  ইসলাম  েয  েকান  ধরেনর  মূল্যহীন  অর্থৈনিতক

কার্যকলাপেক,েযমন  :  জুয়া,যাদু,েভাজবািজ  ইত্যািদেক  িনিষদ্ধ  কেরেছ।৩১

এছাড়া  ইসলাম  মুসলমানেদর  জন্য  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  সকল  অঙ্গেনর  িবকাশ  সাধন  এবং  পািরপার্শ্িবকতায়  িবদ্যমান
প্রাকৃিতক  সম্পদসমূহ  েথেক  সর্বািধক  কল্যাণ  লােভর  জন্য  তার  ব্যবহােরর  লক্ষ্েয  েয  েকান  কার্যকর  উৎপাদন-
উপকরণ উদ্ভাবন ও তা কােজ লাগােনােক জরুরী গণ্য কেরেছ।৩২ অন্যিদেক মুসলমানেদর অর্থৈনিতক শক্িত তােদর সামিরক
শক্িতরই অনুরূপ। ইসলামী রাষ্ট্েরর অর্থৈনিতক উন্নিত ও সামািজক অগ্রগিতর িভত্িতেতই তার শক্িত ও ক্ষমতােক
পিরমাপ  করা  হয়।  এ  কারেণই  ইসলাম  অর্থৈনিতক  উন্নয়ন  দ্রূততরকরণ  ও  অপচয়  েরােধর  লক্ষ্েয  সামািজক-অর্থৈনিতক
তৎপরতােক  িনয়ন্ত্িরত  ও  পিরচািলত  করার  উদ্েদশ্েয  রাজৈনিতক  েনতৃত্েবর  ভূিমকার  ওপর  েবশী  গুরুত্ব  আেরাপ

কেরেছ।

রাষ্ট্েরর ভূিমকা

ইসলামী  বণ্টনতত্ত্ব  সংক্রান্ত  আেলাচনায়  েযমন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,প্রাকৃিতক  সম্পদসমূেহর  মািলকানার  একক
অিধকার ইসলামী রাষ্ট্েরর। ফেল অর্থৈনিতক কর্মতৎপরতার সকল িদেকর ওপরই ইসলামী রাষ্ট্েরর িনয়ন্ত্রণ রেয়েছ।
শহীদ  বােকর  সাদেরর  মেত  প্রাকৃিতক  সম্পদ  বা  প্রাথিমক  দ্রব্য-সামগ্রীর  মািলকই  দ্িবতীয়  পর্যােয়র
দ্রব্যসামগ্রীর  একক  মািলক।  মূলত  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  সরকার  সমােজ  সম্পেদর  প্রবাহ  িনর্ধারণ  ও  অর্থৈনিতক
প্রক্িরয়া িনর্িদষ্ট করেত পাের। ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রধান লক্ষ্য হচ্েছ েগাটা সমাজেক উপকৃত করার উদ্েদশ্েয

প্রাকৃিতক সম্পদসমূেহর পূর্ণ মাত্রায় উন্নয়েনর জন্য নীিতমালা প্রণয়ন করা।



এ অর্থৈনিতক লক্ষ্য অর্জেনর উদ্েদশ্েয ইসলামী রাষ্ট্র সর্বািধক পিরমাণ উৎপাদন িনশ্িচত করার জন্য সামািজক-
অর্থৈনিতক সম্পদসমূহ বণ্টেনর অিধকার রােখ। আর সর্বািধক উৎপাদেনর ফেল জনগেণর সমৃদ্িধ অর্িজত হেব।

সমােজর  ন্যূনতম  অপিরহার্য  প্রেয়াজনসমূহ  পূরণ  করা  এবং  জনগেণর  অর্থৈনিতক  কল্যাণ  িনশ্িচত  করা  রাষ্ট্েরর
দািয়ত্ব।  এক্েষত্ের  পুঁিজবাদী  বা  মার্ক্সবাদী  রাষ্ট্েরর  সােথ  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েকান  িমল  েনই।  কারণ
পুঁিজবাদী  রাষ্ট্র  জনগেণর  প্রেয়াজন  পূরণ  ও  কল্যাণ  সাধেনর  িবষয়িট  বাজােরর  ওঠা-নামার  ওপর  েছেড়  েদয়  এবং
মার্ক্সবাদী তত্ত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক সকল প্রকার অথৈনিতক কর্মকাণ্ড িনয়ন্ত্রেণর পক্ষপাতী। িকন্তু ইসলামী
রাষ্ট্র  অর্থৈনিতক  তৎপরতার  লক্ষ্য  িনর্ধারণ  কের  েদয়  এবং  একই  সােথ  সামািজক  লক্ষ্য  অর্জেনর  জন্য  মানুেষর
ব্যক্িতগত মািলকানার অিধকার প্রদান কের। এক্েষত্ের সরকােরর ভূিমকা হচ্েছ অর্থৈনিতক তৎপরতার ওপর দৃষ্িট

রাখা ও প্রেয়াজন মািফক িনয়ন্ত্িরত করা।

অতএব,েদখা  যাচ্েছ  অর্থৈনিতক  ব্যাপাের  ইসলাম  রাষ্ট্রেক  অত্যন্ত  উঁচু  পর্যােয়র  স্িথিতস্থাপক  এখিতয়ার
িদেয়েছ।  ফেল  উদ্ভূত  েয  েকান  অর্থৈনিতক  পিরস্িথিত  েমাকািবলার  জন্য  ইসলামী  রাষ্ট্র  নতুন  নতুন  আইন-কানুন
রচনা  করেত  পাের।  শহীদ  আয়াতুল্লাহ্  বােকর  সাদর  (রহঃ)  শরীয়েতর  িনেষধাজ্ঞা  বা  কড়াকিড়িবহীন  ক্েষত্রগুেলােক
‘মানােতেক  ফারাক’  (আইেনর  অবকাশ  ক্েষত্রসমূহ)  নামকরণ  কেরেছন।  এ  হচ্েছ  এমন  সব  ক্েষত্র  েযখােন  মুজতািহদ

ইজিতহাদী  মূলনীিতর  িভত্িতেত  রায়  িদেত  পােরন।৩৩

শহীদ  বােকর  সাদর  আইন  প্রণয়েনর  এ  ক্েষত্রিটেক  আইনদাতা  (আল্লাহ্  তা’য়ালা)-এর  পক্ষ  েথেক  প্রদত্ত  একিট
বাস্তবিভত্িতক  অবকাশ  বেল  গণ্য  কেরেছন।  এ  অবকােশর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  অর্থৈনিতক  তৎপরতা  ও  উৎপাদন  উপকরণািদর
িবকাশ িনশ্িচতকরণ। এ অবকােশর ফেলই ইসলামী রাষ্ট্েরর েনতা জনগেণর অর্থৈনিতক প্রেয়াজন পূরণ এবং অর্থৈনিতক
সম্পদসমূেহর  সর্েবাচ্চ  সদ্ব্যবহার  িনশ্িচত  করার  লক্ষ্েয  উদ্ভূত  পিরস্িথিতর  উপেযাগী  েয  েকান  নতুন  আইন-

কানুন প্রণয়ন ও কার্যকর করেত পােরন।

অন্য  কথায়  ইসলামী  সরকার  স্বীয়  সামািজক  লক্ষ্য  বাস্তবায়েনর  জন্য  অত্যন্ত  ব্যাপকিভত্িতক  অর্থৈনিতক
নীিতমালা  প্রণয়ন  করেত  পাের।  ইসলামী  সরকার  চাইেল  েযমন  অর্থনীিতর  ওপর  পূর্ণ  িনয়ন্ত্রণ  প্রিতষ্িঠত  করেত
পাের,েতমিন চাইেল উন্মুক্ত উদ্েযােগর সুেযাগ িদেত পাের। এক্েষত্ের সরকারেক রাষ্ট্রীয় অর্থনীিতর গিতধারা
িনর্ধারেণর  লক্ষ্েয  সম্ভাব্য  সর্েবাত্তম  িবকল্প  নীিতমালা  প্রণয়েনর  জন্য  অবশ্যই  অর্থনীিতিবদগণ  ও
িবেশষজ্ঞগেণর  মতামেতর  ওপর  িনর্ভর  করেত  হেব।  অবশ্য  এক্েষত্ের  শর্ত  হচ্েছ,ইসলােমর  েমৗিলক  বণ্টনতত্ত্বেক

উেপক্ষা করা যােব না।

ইসলামী  রাষ্ট্ের  সরকােরর  েয  গুরুত্বপূর্ণ  সামািজক  ভূিমকা  রেয়েছ  তা  েথেকই  অর্থৈনিতক  ক্েষত্ের  ইসলামী
সরকােরর  সীমাহীন  ভূিমকার  যথার্থতা  প্রমািণত  হয়।  ইসলােমর  দৃষ্িটেত  রাষ্ট্র  জনগেণর  কল্যােণর  জন্য
দািয়ত্বশীল। ইসলামী রাষ্ট্ের অর্থৈনিতক সম্পদসমূহ েকবল কাজ ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ীই বণ্টন করা হয় না,বরং
প্রেয়াজন অনুযায়ীও বণ্টন করা হয়। সমােজর সকল মানুষই কাজ করেত সক্ষম নয় এবং যারা কাজ কের তারাও আবার স্বীয়
প্রেয়াজন  পূরেণ  সক্ষম  নয়।  শহীদ  বােকর  সাদর  সমােজর  মানুষেক  িতনিট  অর্থৈনিতক  শ্েরণীেত  িবভক্ত  কেরন  :  (১)
যােদর  িনেজেদর  প্রেয়াজেনর  অিতিরক্ত  উৎপাদেনর  মানিসক  বা  শারীিরক  ক্ষমতা  রেয়েছ;(২)  যারা  কাজ  করেত



সক্ষম,িকন্তু  তােদর  কর্মক্ষমতা  েকবল  স্বীয়  অপিরহার্য  প্রেয়াজনসমূহ  পূরেণর  জন্য  যেথষ্ট  এবং  (৩)  যােদর
উৎপাদেন  ব্যবহারেযাগ্য  মানিসক  বা  শারীিরক  ক্ষমতা  েনই।  েশেষাক্ত  দু’শ্েরণীর  প্রেয়াজন  পূরণ  করা  সরকােরর
দািয়ত্ব। বলা বাহুল্য,‘প্রেয়াজন’ বলেত েকবল জীবন ধারেণর জন্য অপিরহার্য প্রেয়াজন েবাঝায় না। তাই দ্িবতীয়

শ্েরণীিটর প্রিতও সরকােরর দািয়ত্ব রেয়েছ।

ইসলামী  রাষ্ট্ের  মানুষেক  মর্যাদা  সহকাের  বাঁচেত  হেব  অর্থাৎ  তােদর  অর্থৈনিতক  অবস্থােক  অবশ্যই  একিট
গ্রহণেযাগ্য সাধারণ স্তের উন্নীত করেত হেব। তাই রাষ্ট্েরর হােত অবশ্যই সমাজকল্যাণ কর্মসূচীেত অর্থায়েনর

: জন্য প্রেয়াজনীয় সম্পদ থাকেত হেব। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ কেরন

بِلِ كَيْ لاَ يَكُونَ نِ وَابْنِ السِىٰ وَالْمَسَاكَاََىٰ وَالْيَْسُولِ وَلذِِي الْقُرـهِ وَللِرِـهُ عَلَىٰ رسَُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىٰ فَللا أفََاءَ الل م
دُولَةً بَْنَ الأْغَْنيَِاءِ مِنكُمْ ۚ

জনপেদর অিধবাসীেদর কাছ েথেক আল্লাহ্ তাঁর রাসূেলর িনকট যা িদেয়েছন তা আল্লাহর,রাসূেলর,রাসূেলর ঘিনষ্ঠ‘‘
আত্মীয়-স্বজন,ইয়ািতম,িমসিকন  ও  পিথকেদর  জন্য  যােত  ধন-সম্পদ  েকবল  েতামােদর  মধ্যকার  িবত্তশালীেদর  মােঝই

(পুঞ্জীভূত  না  হয়।”  (সূরা  হাশর  :৭

আয়াতুল্লাহ্  বােকর  সাদেরর  মেত  এ  আয়ােত  দু’িট  িবষেয়র  প্রিত  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ।  প্রথমিট  হচ্েছ  সরকার  ও
অভাবী েলাকেদর মধ্েয সম্পদসমূহ বরাদ্দকরণ এবং দ্িবতীয়িট হচ্েছ এমনভােব সম্পেদর বণ্টন যােত ধনীেদর দ্বারা

অর্থনীিতর িনয়ন্ত্রণ প্রিতহত করা যায়।

উক্ত ব্যাখ্যার িভত্িতেত শহীদ বােকর সাদর যুক্িত প্রদর্শন কেরন,ইসলামী অর্থনীিতর প্রধান মূলনীিত দু’িট :
(১)  উৎপাদন-উপকরণ  ও  বণ্টেনর  ওপর  (জনগেণর)  রাষ্ট্রীয়  মািলকানা  এবং  (২)  েকন্দ্রীকৃত  অর্থৈনিতক  পিরকল্পনা।
বস্তুত  েকবল  সমাজ  কর্তৃক  জািতর  সকল  সম্পদ  িনয়ন্ত্রেণর  মাধ্যেমই  সামািজক  িনরাপত্তার  সাধারণ  প্রেয়াজন
পূরেণর  িনশ্চয়তা  েদয়া  যায়  এবং  ব্যক্িতর  অপিরহার্য  অর্থৈনিতক  অিধকারও  িনশ্িচত  করা  যায়।  ফলত  সর্বজনীন
কল্যাণ সাধন ও বাজােরর অস্িথিতশীলতা কািটেয় ওঠার জন্য দীর্ঘেময়াদী পিরকল্পনা প্রণয়েণর দািয়ত্ব সরকােরর।
ইসলাম  িবিভন্ন  মানুেষর  আেয়র  মধ্েয  ব্যবধানেক  স্বীকার  কের,তেব  েসই  সােথ  একিট  ন্যায়ানুগ  ন্যূনতম
জীবনযাত্রার মান সৃষ্িটর েচষ্টা কের। এ ধরেনর আর্থ-সামািজক অবস্থা ৈতির করার লক্ষ্েয ইসলাম একিদেক েযমন
সচ্ছল েলাকেদর িনকট েথেক কর আদােয়র ব্যবস্থা কের,অন্যিদেক একিট সামািজক ও ৈনিতক প্রক্িরয়া প্রিতষ্ঠা কের।
ইসলাম  অপব্যয়  ও  অপচয়মূলক  জীবনধারােক  পুেরাপুির  িনরুৎসািহত  কেরেছ।  এছাড়া  ইসলাম  অর্থৈনিতক  সম্পদসমূহেক
েসসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদেনর িদেক চািলত কের যা সকল মানুেষর প্রেয়াজন পূরণ ও সামািজক সাম্য ৈতির কের। একই
লক্ষ্েয ইসলাম উৎপাদন ও েভাগ-ব্যবহাের অপচয়েক িনিষদ্ধ কেরেছ। এছাড়া েযসব েলাক অর্থৈনিতক সম্পেদর অিধকারী
তােদর স্বার্থপরতা ও েলাভেক অিতক্রম করার জন্য রাষ্ট্র শ্রিমকেদর মজুির ও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য িনর্ধারণ

কের িদেত পাের। এইভােব রাষ্ট্র সকল মানুেষর জন্য একিট ন্যায়ানুগ জীবনমান িনশ্িচত করেত পাের।

েমাদ্দাকথা,ইসলামী রাষ্ট্েরর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্েছ সকল নাগিরেকর সুখ-সমৃদ্িধ িবধান করা।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র



১. আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদর (রহঃ) : اخترنالک প্রকাশক : দারুয্ যাহরা,ৈবরুত,১৯৮২, الجانب الاقتصادی من النظام
ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অর্থৈনিতক িদক) শীর্ষক অধ্যায়,পৃঃ ১১২-১১৩।) یالاسلا

পুঁিজবাদী ও) ــی ــمالی و المارکس ــام الراءس ــا بالنظ ــی مقارن ــام الاسلا النظ  গ্রন্েথর ــالک ২. শহীদ সাদর اخترن
ব্যবস্থা এবং ইসলামী ব্যবস্থার মধ্েয তুলনা) শীর্ষক অধ্যায়,পৃঃ ১৬০। মার্ক্সবাদীً

৩. প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৬১।

আমােদর অর্থনীিত,প্রকাশক : দারুত্ তা’আরুফ,ৈবরুত,১৯৮২, পৃঃ ৩১১-৩১৩), Iqtisaduna) اقتصادنــــــا ৪. শহীদ সাদর
(Our Economics), Translated from the Arabic, Published by World Organization for Islamic

.Services (1983), Tehran, Iran

৫.  দৃশ্যত  এখােন  সাদর  টমাস  রবার্ট  ম্যালথােসর  মেতর  প্রিত  ইঙ্িগত  কেরেছন।  েযসব  পুঁিজবাদী  অর্থৈনিতক
িচন্তািবদ  মেন  কেরন  েয,অর্থৈনিতক  সমস্যার  উৎস  হচ্েছ  অর্থৈনিতক  সম্পেদর  বণ্টন,িতিন  তাঁেদর  মতেক

প্রত্যাখ্যান  কেরন।

প্রাকৃিতক সম্পদ বণ্টন সম্পর্েক) ع المصادر الطبیعیةالنظریة الإسلامیة لتوز গ্রন্েথর اخترنالک ৬. শহীদ সাদর
ইসলামী দৃষ্িটভঙ্িগ) শীর্ষক অধ্যায়,পৃঃ ১৩৬-১৩৭)।

৭. প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৩৮।

পৃঃ ৪৩৩।,اقتصادنا .৮

৯. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪৮৩।

১০. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫১৯-৫২০।

১১. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫২।

অধ্যায়,পৃষ্ঠা ১৪৮। ع المصادر الطبیعیةالنظریة الإسلامیة لتوز গ্রন্েথর اخترنالک .১২

ইসলামী  সমােজর  অর্থনীিতর)یالإسلام یقود الحیاة  خطط تفصیلیة عن اقتصاد المجتمع الإسلا গ্রন্েথর  .১৩
িবস্তািরত রূপেরখা) প্রবন্ধ,পৃঃ ৮৮।

পৃঃ ৬১৯।,اقتصادنا .১৪

১৫. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫৮৪।

প্রবন্ধ,পৃঃ ৯৭। یخطط تفصیلیة عن اقتصاد المجتمع الإسلا গ্রন্েথর الإسلام یقود الحیاة .১৬



১৭. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৯৯।

১৮. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫৬১।

পৃঃ ৬০৫।,اقتصادنا .১৯

২০. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬১৮।

২১. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬২৫-৬২৭।

প্রবন্ধ,পৃঃ ১৭০।ً ی مقارنا بالنظام الراءسمالی و المارکسیالنظام الاسلا গ্রন্েথর اخترنالک .২২

পৃঃ ৫৩৬-৫৩৭।,اقتصادنا .২৩

২৪. প্রাগুক্ত ,পৃঃ ৫৬৮।

২৫. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬৪৯।

২৬. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬৫০।

২৭. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬৪৯।

২৮. শহীদ বােকর সাদর তাঁর বক্তব্েযর সমর্থেন হযরত ইমাম আলী (আ.) কর্তৃক িমশেরর প্রােদিশক আমীরেক েলখা একিট
পত্েরর উদ্ধৃিত িদেয়েছন। এেত মুসিলম জনগেণর সমাজব্যবস্থার উদাহরণ িদেত িগেয় বলা হেয়েছ,তােত পার্িথব জীবন ও

(পৃঃ ৬৫১ اقتصادنا : পরকালীন জীবেনর সমৃদ্িধ শািমল রেয়েছ। (দ্রষ্টব্য

২৯. এখােন আয়াতুল্লাহ্ বােকর সাদর কতগুেলা আপাত পরস্পরিবেরাধী হাদীেস রাসূেলর (সা.) ব্যাখ্যা েপশ কেরেছন।
এসব হাদীেসর কতগুেলােত কৃচ্ছ্র সাধনা অবলম্বন ও বস্তুগত স্বার্থ বর্জেনর কথা বলা হেয়েছ। অপর হাদীসগুেলােত
মানুষেক  স্বীয়  কল্যােণর  জন্য  ধনসম্পেদর  সদ্ব্যবহার  করার  আহ্বান  জানােনা  হেয়েছ।  শহীদ  সাদেরর  মেত  এই
দু’ধরেনর হাদীেসর মধ্েয েকান ৈবপরীত্য ও স্বিবেরািধতা েনই। কারণ প্রথেমাক্ত ধরেনর হাদীেস অর্থৈনিতক ধন-
সম্পদেক জীবেনর চূড়ান্ত লক্ষ্যরূেপ গ্রহণ করা েথেক মানুষেক িনরুৎসািহত করা হেয়েছ। (দ্রষ্টব্য : اقتصادنــــا

(পৃঃ ৬৬৯-৬৭২

প্রকাশক : আদ্-দারুল ইসলািময়াহ্,কুেয়ত,১৯৮২,পৃঃ ১০৪-    ১০৭।,رمقدمة فی التفس : ৩০. শহীদ বােকর সাদর

পৃঃ ৬৭০।,اقتصادنا .৩১

৩২. প্রাগুক্ত,পৃঃ ৬৭১।

৩৩. শহীদ বােকর সাদেরর মেত মুজতািহদ ইসলােমর প্রাথিমক েকান মূলনীিত পিরবর্তন করেবন না। অর্থাৎ িতিন হারাম



ও হালােলর ক্েষত্ের,অন্য কথায় যা িকছু বাধ্যতামূলক (ওয়ািজব বা ফরয)  ও  যা  িকছু িনিষদ্ধ (হারাম)  তােত িতিন
পিরবর্তন সাধন করেবন না। িকন্তু িতিন দ্িবতীয় স্তেরর িবষয়সমূেহ-যা ফরয নয়,হারামও নয় অর্থাৎ মানদূব (কাম্য
ও পছন্দনীয়) ও মাকরুহ (অপছন্দনীয় ও িনন্দনীয়) িবষয়সমূহ সম্পর্েক মতামত িদেত পােরন। বৃহত্তর কল্যাণেক সামেন

েরেখ মুজতািহদ িবেশষ পিরস্িথিতেত মানদূব েথেক িনেষধ করেত ও মাকরুেহ উৎসাহ িদেত পােরন।

পৃঃ ৬৯৭।,اقتصادنا .৩৪

কিতপয় পিরভাষা

অত্র প্রবন্েধ কিতপয় পিরভাষা প্রচিলত অর্থ েথেক িকছুটা িভন্ন অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ এবং িকছু নতুন পিরভাষাও]
[ব্যবহৃত হেয়েছ। এখােন এ ধরেনর পিরভাষাগুেলা মূল ইংেরজী,অনুবাদ ও ক্েষত্রিবেশেষ ব্যাখ্যাসহ উল্েলখ করা হল।

দ্রব্যািদ/দ্রব্যসামগ্রী। Commodities
উৎপাদন-উপাদান। Components in production

িবকাশ/উন্নয়ন। [এখােন প্রাকৃিতক সম্পদ বা
দ্রব্েযর উন্নততর ব্যবহারেযাগ্যতা সৃষ্িট

অর্েথ ‘উন্নয়ন’ ব্যবহার করা হেয়েছ,  অবকাঠােমাগত
[অর্েথ নয়।

Development

উপার্জন (িনর্ধািরত প্রাপ্য-েবতন/ভাড়া)।
[উৎপাদন বা ব্যবসায় েথেক   উপার্িজত মুনাফা এর

[অন্তর্ভুক্ত নয়।
Earnings

অর্থৈনিতক তৎপরতা/অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ড। Economic activities
অর্থৈনিতক আচরণ। Economic behaviour

পািরপার্শ্িবকতা [অর্থৈনিতক দৃষ্িটেকাণ
     [েথেক,পিরেবশ অর্েথ নয়। Environment

পািরপার্শ্িবক সম্পদ। [প্রাকৃিতক সম্পদ েথেক
ব্যাপকতর অর্েথ;পািন,বায়ু এবং পাখী ও জলজ

[প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত।
Environmental resource

একান্ত অিধকার। Exclusive right
েশাষণ। Exploitation

মানিবক শ্রম (শারীিরক ও বুদ্িধবৃত্িতক
(িনর্িবেশেষ। Human work

মানিবক সম্পদ (মানুেষর মধ্যকার শারীিরক ও
বুদ্িধবৃত্িতক েযাগ্যতা-প্রিতভা [স্বয়ং

কর্মক্ষম মানুষেক সম্পদ গণ্য কের েয ‘মানব-
[সম্পদ’ বলা হয় এখােন েস অর্েথ ব্যবহৃত হয়িন।

Human wealth

পুঁিজেকন্দ্িরক িশল্প-উৎপাদন। [েমাটা অংেকর
[পুঁিজ ব্যবহারকারী অর্েথ। Industrial capitalist production

মুজতািহদ/িফকাহশাস্ত্রিবদ। Jurisprudent
ভূিম (প্রাকৃিতক অর্থৈনিতক উপাদান

অর্েথ।জিম,কৃিষকাজ,বাড়ীঘর িনর্মাণ ইত্যািদ কােজ
(সরাসির ব্যবহারেযাগ্য ভূিম।

land

বাজার। [পুঁিজেকন্দ্িরক িশল্প-উৎপাদন ও পণ্য
[েকনা-েবচা অর্েথ;েবচা-েকনার স্থান অর্েথ নয়। Market



বাজার অর্থনীিত। [পুঁিজবাদী অর্থনীিতর
[পিরবর্িতত পিরভাষা। Market economy

উৎপাদন-উপকরণ। [সরঞ্জাম ও যন্ত্রপািত
[অর্েথ;‘উপাদান’ অর্েথ নয়। Means of production

প্রাকৃিতক পিরেবশ। [অর্থৈনিতক দৃষ্িটেকাণ
[েথেক। Market environment

জুলুম/জুলুম-েশাষণ/েশাষণ। [প্রধানত অর্থৈনিতক
[জুলুম অর্থাৎ েশাষণ অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ। Oppression

প্রাথিমক পর্যােয়র দ্রব্যািদ (যা প্রাকৃিতক
সম্পদ েথেক সরাসির আহিরত হয় বা উৎপািদত

( হয়;েভাগ্য পণ্য ও কাঁচামাল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।
Primary commodities

প্রাথিমক মািলক। Primary owner
প্রাথিমক উৎস। Primary source

ব্যবহােরর অগ্রািধকার। Priority right of use
আওতা। Realm

দ্িবতীয় পর্যােয়র দ্রব্যািদ। [প্রাথিমক
পর্যােয়র দ্রব্যািদেক কাঁচামাল িহেসেব ব্যবহার

[কের উৎপািদত দ্রব্যািদ।
Secondary commodities

সামািজক-অর্থৈনিতক। Social-economic
সামািজক সুিবচার। Social justice

সামািজক শ্েরণীিবন্যাস। Social settings
আর্থ-সামািজক। Socio-economic

একচ্ছত্র মািলক। Sole proprietor
িবেশষ সুিবধা। Special privileges

িবেশষ মািলকানা অিধকার। Special right of ownership
[অনুন্নয়ন। [‘অনুন্নত’ অর্েথ ব্যবহৃত হয়িন। Underdevelopment

সম্পদ/ধন-সম্পদ। Wealth

েতহরান েথেক প্রকািশত "Al-Tawhid" সামিয়কীর মুহররম-রিবউল আউয়াল ১৪১৩ সংখ্যা েথেক জনাব নূর েহােসন মিজদী
  কর্তৃক অনূিদত।

 

 


